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দানের নামে মানুষ হত্যা বন্ধ হোক 
আত্মসুদ্ধির মাস পবিত্র রামাযান মাস। রামাযান মাস মানে 
দান করার মাস। রামাযান মাস মানে ফিতরা দেওয়ার মাস 


রামাযান মাস মানে গরিব মানুষদের হক আদায়ের মাস 
কিন্ত এ হক আদায়ের পরিবর্তে যেনো মৃত্যুর হক আদায় 
করে ফেলছে গরীব নিরীহ মানুষরা । প্রতি বছরই রামাযান 
মাস এলেহে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে । মাহে রামাযান 
মাসে প্রতি বছর যাকাত, ফিতরা, ইফতার সামশ্বী, টাকা 
বিতরণসহ শাড়ি-লুগি বিতরনের নামে গরিব এবং নিরীহ 
মানুষদের প্রাণ কেড়ে নেয়া হচ্ছে। দান করার নামে প্রতি 
বছর বীভৎস ভাবে প্রাণ কেড়ে নেওয়ার ঘটনা আমরা 
নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি। যাকাত সামগ্রীসহ নানান দান 
সামগ্রী নিতে এসে প্রতি বছর লাশ হয়ে ঘরে ফিরে অনেক 
গরীব অসহায় মানুষ । প্রতি বছরই এই ঘটনা ঘটার পরও এ 
মারাত্বক একটি সমস্যার সমাধানে আমাদের দেশের 
বিভ্তবানরা সচেতন হচ্ছে না। এটি একটি মারাত্মক অপরাধ 
বলে আমার কাছে মনে হয়। যে দান লোক দেখানোর জন্য 
দেওয়া হয় সে দান ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। 

প্রকাশ্যে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দান যারা করে তারা আসলে 
দান করার মনোভাব নিয়ে দান করে না। তাদের লক্ষ্য দান 
করে দেশ সমাজ এবং জাতিকে দেখানো, সেই সাথে 
মানুষের মাঝে জনপ্রিয় এবং সৎ ব্যক্তি হিসেবে রূপ 
নেওয়া । ইসলামে স্পষ্টভাবে বলা আছে, তুমি এমনভাবে 
দান করো সেই দানের বিষয়টি যেনো কোনো তৃতীয় পক্ষ 
না জানে । আমরা যদি ইসলাম এবং শরীয়ত মানার চেষ্টা 
মনোভাব নিজেদের ভেতর আনতাম না । 
এই তো বেশ কিছুদিন হলো না, চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় 
এমনি দানের বলি হলো ১০ গরিব নিরীহ মানুষ । এভাবে 
আরো অনেক দৃশ্য আমাদের সামনে অকপটে ঘটে যাচ্ছে যা 
আমাদের অজানা কিছু নয়। যদি সত্যিই দান করার ইচ্ছা 
থাকে তবে সেটা হতে হবে রাতের অন্ধকারে গোপন ভাবে 
নিজে গিয়ে দান সামগ্রী দিয়ে আসা । সঠিক ভাবে ব্যবস্থা না 
করে দান সামন্্রী দেওয়ার নামই হচ্ছে মানুষ হত্যা । আর 
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ংলাদেশের বিভ্তবান প্রভাবশালীরা কখন নিয়ম মেনেছেন 
সেটাও আমার মনে পড়ে না। আর সে কারণেই পায়ের 
তলায় পিষ্ট হয়ে মরছেন অহরহ গরীব দুঃখী । তবৃও দেশ, 
সমাজ এবং আমরা থেমে নেই, চলছি আর চলছি । কিন্তু 
কিভাবে চলছি তা একবারও ভেবে দেখছি না। এসকল 
কাজে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীরও সজাগ থাকতে হবে । 
যাকাত যেহেতু বিত্তবানদের ওপর ফরয । তাই তাদের নিজ 
দায়িতে গরিবের দুয়ারে গিয়ে এ যাকাত বণ্টনের মাধ্যমে 
দায় মুক্ত হওয়া । অনেক বিত্তবান মনে করেন দায়মুক্ত 
হওয়ার জন্য গরীবে দুয়ারে কেনো যেতে হবে, একবার 
মাইক নিয়ে বলে দিলেই তারা প্রাণের বাজি নিয়ে ছুটে 
আসবে তাদের দুয়ারে । আর তখনি তারা চরম ভুল করে 
দায় মুক্ত হওয়ার চেয়ে তখন দায়ের ভারটা অতিরিক্ত হয়ে 
যায় তাদের উপর । সেই সাথে একজন গরীবের প্রাণ 
হারানো মানে দায়ের ভার আরো বেড়ে যাওয়া । সুতরাং 
দায়মুক্ত হওয়াতো দুরের কথা উল্টা দায়ের ভার বাড়িয়ে 
নেওয়ার কাজ বলে আমার মনে হয় এটি । 
এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসছে, যাকাত পাওয়া তো 
দূরের কথা অনেক সময় লাঠিপেটাও খেতে হয় এসব গরীব 
মানুষদের । শরীরের আঘাত নিয়ে খালি হাতে ঘরে ফিরে 
আসতে হয় অনেক নিরীহ মানুষদের । যাকাতের টাকা 
কিংবা দানের সামন্বী নিতে গিয়ে যখন পদদলিত হয়ে প্রাণ 
ন্যান্য গরিব নিরীহ মানুষরা এমনিতেই চোখের জল নিয়ে 
খালি হাতে ঘরে ফিরে যায়। এভাবেই গরীব অসহায় 
মানুষদের ওপর নির্যাতন হয় সবসময় । ক্ষমতাবানরাই 
এসকল অপকর্মের যোগানদাতা । যদি দান সামগ্রী দিতে হয় 
তবে সঠিক ভাবে ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনকে জানিয়ে এর 
ব্যবস্থাপনা করে তারপর করতে হবে। অন্যথায় নিজে 
অথবা কারো মাধ্যমে গরীবের ঘরে ঘরে দানসামস্ী এবং 
যাকাত পৌছে দিতে হবে । দানসামশ্রীর জন্য যেনো আর 
কোনো গরীব রাস্তায় না নামে সেই দিখে খেয়াল রাখা 
জরুরি । তাই সকল প্রভাবশালী, বিত্তবান এবং ক্ষমতাবান 
মানুষদের বলবো সঠিক ব্যবস্থাপনা না করে দানসামত্বী 
কিংবা যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই । এই সোনার বাংলায় 
আর কোনো নিরীহ মানুষের মরণ দেখতে চাই না। প্রশাসন 
সহ সকলের প্রতি আহবান এসকল বিষয়ে সকলকে সচেতন 
এবং সঠিকভাবে পরামর্শ দেওয়া । প্রয়োজনে আইনের 
সহয়তা নিয়ে হলেও এই মরণখেলা থামাতে হবে । আসুন 
সকলে এক হয়ে এ ধরনের দানের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াই 
এবং নিরীহ মানুষদের বাচাই । 
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আজহার মাহমুদ 
বিবিএ (অনার্স), হিসাববিজ্ঞান বিভাগ (প্রথম বর্ষ) 
ওমরগনি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 


____এ আত্ন্ুহীদ ২ 


ভয়ংকর নেশা উদ্রেককারী মাদক “ইয়াবা” ও “আইস পিল" তাদের 
সর্বশক্তি নিয়ে বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে; তান্ডবের প্রলয় নৃত্যে 
লগুভণ্ড হয়ে গেছে বিত্তের প্রাচুর্যে লালিত ধনীর দুলালদের 
সামাজিক মর্ধাদা ও আভিজাত্যের দর্প। কিছু দিন পূর্বে ঢাকায় 
আবিষ্কৃত হয়েছিল চার কোটি টাকা মুল্যের এক লাখ ৩০ হাজার 
“ইয়াবা' ট্যাবলেট । আদিকাল হতে এ ভূখন্ডে মাদকের উৎপাদন, 
বিপনন ও প্রচলন লক্ষণীয়, তবে তা সীমিত মাত্রায় । একশ্রেণির 
লোক যুগে যুগে মাদক ব্যবহার করে আসছে। সাম্প্রতিক কালে 


বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক 
চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্যে। ১২ টি চক্র মিয়ানমার হতে 
টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচার করে । 


ভোক্তাদের ব্যাপক চাহিদার কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 
মাদকের বিরাট মার্কেট গড়ে উঠেছে । সারা দেশে মাদকসেবীর 
ংখ্যা ৭৩ লাখ। তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ যুবক এবং ৪৩ 
শতাংশ বেকার । ঢাকায় রয়েছে ১০ লাখ মাদকসেবী । কেবল 
মাত্র কক্সবাজার জেলায় মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। 
এর মধ্যে অন্তত চার হাজার “ইয়াবা' আসক্ত। এক দিনে গোটা 
বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্রান্ডের মাদক বেচা কেনা হয় প্রায় ২৮ হাজার 
কোটি টাকার। জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার 
(ইউএনওডিসি) মতে, বছরে শুধু ইয়াবা বড়িই বিক্রি হচ্ছে ৪০ 
কোটির মতো, যার বাজারমূল্য প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা 
(প্রতিটি দেড় শ টাকা দাম হিসেবে) । এই টাকার অর্ধেকই চলে 
যাচ্ছে ইয়াবার উৎসভূমি মিয়ানমারে । হিসাব করে দেখা গেছে, 
ইয়াবা বড়ির পেছনে মাদকসেবীদের বছরে যে খরচ, তা 
বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিজিবি) বার্ষিক বাজেটের 
প্রায় দ্বিগুণ (২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজিবির বাজেট ৩ হাজার 
৩০০ কোটি টাকা) । 
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মাদক চোরাকারবারীদের নিরাপদ 
ট্রানজিট রুট | গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল হতে আনা কোটি কোটি টাকার 
মাদক টেকনাফ হতে ঢাকা বিমান বন্দর পর্যন্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের 
চোখকে ফাঁকি দিয়ে অথবা দুর্নীতিগ্রস্ত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর 
যোসাজশে ইউরোপ বা দুরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাজারজাত হয় 
নিয়মিত। মাঝে মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে যা ধরা পড়ে 
তা শতভাগের একভাগ মাত্র । মাদক বহনকারী হয়তো গ্রেপ্তার 
হয়, কিন্তু আসল নায়ক থেকে যায় পর্দার অন্তরালে ৷ ধরা ছোঁয়ার 
বাইরে থাকা এসব “মাদক সম্রাট" অত্যন্ত শক্তিধর ও বিপুল 
কালো টাকার মালিক । ইয়াবা চক্রকে আইনের আওতায় আনার 
ক্ষেত্রে র্যাবসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের প্রয়াসকে 
আমরা সাধুবাদ জানাই । 


জুলাই”১৮ 


বিপর্যস্ত যুবসমাজ 
পিল-এর ব্যবহার বেড়েছে উদ্বেগজনকহারে । ধর্মবিবর্জিত 
শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধানুকরণই এ দেশের উচুতলার 
সম্ভাবনাময়ী শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ। কথা 
বারি হাসানাত আবদুল হাই এর পর্যবেক্ষণ প্রনিধানযোগ্য: 
বি এজনোর তরুণ-তরুণীরা এচলিত জীবনযাপনের বিরুদ্ধে 
দ্লোহ যখন কাউন্টার কালচার তৈরি করেছে, তখন মাদক সেবন 
সেই ব্যতিক্রমী জীবন যাপনের একটি অনুষঙ্গ হয়েছে ।' 
ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ভাষ্য মতে কতিপয় সরকারি ও 
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী 
ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে পড়ছেন। রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা প্রযুক্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উঠে এসেছে। গত ১০ জুন বসুন্ধরা 
আবাসিক এলাকার একটি আখড়া থেকে ৪০জন বিভিন্ন 
বেসরকারি র শিক্ষার্থীকে র্যাব গ্রেফতার করে এবং 
বিপুল গাজা উদ্ধার করে ] 
মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান নির্বিশেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর 
অধিকার রয়েছে তার নিজের ধর্ম, কৃষ্টি ও উত্তরাধিকার এতিহ্য 
সম্পর্কে জানার । ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষার অধিকার হতে তাদের 
বঞ্চিত করলে মাদকের ছোবলে নবপ্রজন্ম অন্ধকার জগতে হারিয়ে 
যাবে । উদ্রান্তি অশুভ উপসর্গ ইতোমধ্যে সমাজদেহে দৃষ্টিগোচর 
হচ্ছে। মাদকের নেশায় একবার আসক্ত হয়ে গেলে কোন 
মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন। “মাদক 
সরবরাহকারী চক্র" এতই শক্তিশালী যে, জড়িত ব্যক্তিবর্গ তাদের 
খপ্পর হতে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। তাই আগে থেকে 
প্রতিরোধক ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয় একান্ত দরকার । 
এখানে সঙ্গত কারণে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশে প্রচলিত 
মাদরাসা শিক্ষা ধর্ম-নির্ভর হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের নৈতিক 
চরিত্রের মান অতি উচ্চ। গোটা বাংলাদেশে কওমি ও আলিয়া 
মাদরাসা ক্যাম্পাসে একজনও মাদকসেবী নেই, এ কথা চ্যালেঞ্জ 
দিয়ে বলা যায়। মহান আল্লাহর দরবারে পরকালীন 
জবাবদিহিতার অনুভূতি তাদের নৈতিক শক্তির ভিত্তি। 
সুস্থ সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে মাদকের 
ভয়াবহতা হতে যুব সমাজকে বাচাতে হবে । মাদকের নেশা হতে 
বিরত রাখার কার্ষকর উপায় হচ্ছে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি । 
মাদক উৎপাদন, বিপনন, আমদানি, চোরাচালান ও সেবনের 
সাথে সশ্লষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও সর্বাত্মক 
অভিযান পরিচালনা অত্যন্ত জরুরি । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে 
থাইল্যান্ডে তিন হাজার মাদক উৎপাদক ও চোরাচালানীকে গুলি 
করে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশে অভিযুক্ত ও মাদকসহ হাতে 
নাতে গ্রেপ্তারকৃতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিলে অন্যরা 
নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


রাষ্ট্রপতি ভবন, আংকারা, তুরস্ক 


যা ঢা 


গু 


ভি 
রিল 
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রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান ফের 
তুরক্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হয়েছেন। ২৪ জুন ২০১৮ অনুষ্ঠিত 
নির্বাচনে প্রায় ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে 
তিনি বিজয়ী হন। তার নিকটতম 
্রতিযন্ধী কামাল আতাতুকের দল 
সিএইচপির প্রার্থী মুহাররেম ইনজে 
পেয়েছেন প্রায় ৩১ শতাংশ ভোট । 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঙ্গে পার্লামেন্ট 
নির্বাচনও অনুষ্ঠিত ৯১5৮ 
পার্লামেন্ট নির্বাচনেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পেয়েছে এরদোগানের দল জাস্টিস 
28 
তি এ 
এরদোগানের জোট। সিএইচপি 
নেতৃতাধীন ন্যাশনাল ত্যালায়েন্স 
পেয়েছে ৩৪ শতাংশ ভোট । 

৬০০ আসনের টার 
এরদোগানের দল একেপি থেকে 
নির্বাচিত হয়েছেন ২৯৩ জন এমপি । 
জোট শরিক এমএইচপি থেকে 
নির্বাচিত হয়েছেন ৫০ জন। কামাল 
আতাতুর্কের দল সিএইচপি থেকে 
নির্বাচিত হয়েছেন ১৪৬ জন এমপি । 


নির্বাচিত হয়েছেন ৪৪ জন। 


এছাড়া এইচডিপির সালাদিন 
র পেয়েছেন ৮.৪ শতাংশ, 
গুড পার্টির মেরেল আকসেনার 


পেয়েছেন ৭.৩ শতাংশ এবং সাদাত 
টর টেমেল কারামোলাগ্নু পেয়েছেন 
০.৯ শতাংশ ভোট । জোটবহির্ভূত কুর্দি 


আলিয়েভ, তার্কিশ রিপাবলিক অব 
নর্দান সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা 
আকিঞ্চি, বুলগেরিয়ার 7 
বয়কো বরিসোভ প্রমুখ এরদোগানকে 


দল এইচডিপি পেয়েছে ১১.৬ শতাংশ 
ভোট (আসন ৬৭)। 
নির্বনের হারা জোরদার জাভির 
উন ভা ভামান দোল 
বলেন, প্রায় ৯০ শতাংশ ভোটারের 
উপস্থিতির মাধ্যমে তুরস্ক দুনিয়াকে 
গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে। এ নির্বাচনে 
তুরক্ষের জনগণ, এ অঞ্চল এবং 
অর্জিত হয়েছে। 

এদিকে এরদোগানের বিজয়ের খবরে 
তার সমর্থকরা । দেশ-বিদেশ থেকে 
আসতে শুরু করে একের পর এক 
অভিনন্দন বার্তা। এরই মধ্যে ইরানের 
টনি ৮ 
তারের সিভিল 


অভিনন্দন জানিয়েছেন। 
এরদোগান ২০০৩ সাল থেকে ২০১৪ 
৮৮ 
প্রধানমন্ত্রীর দায়িতি পালন করেন। 
২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রনওজাতো 
১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত 
ইস্তানবুলের মেয়র ছিলেন। তার প্রধান 
সমর্থক রক্ষণশীল এবং ধার্মিক 
তুর্কিরা। তিনি তুরস্কের এতকাল ধরে 
চলে আসা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় 
ইসলামি মূল্যবোধকে শক্তিশালী 
রডের তন যানের 
অর্থনীতি ও অবকাঠামোয় ব্যাপক 
উন্নয়ন হয়েছে। 

২০১৬ সালে এরদোগানের বিরুদ্ধে 
সামরিক অদ্যুথথান হয়। এরদোগানের 


00000 
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তুরক্ষের জনগণকে স্বপ্ন দেখাতে আর তুরস্কের অতাত এতিহ্য মনে করিয়ে দিতে 


সে অভ্যুত্থান ব্যর্থ | ভালোবাসেন এরদোগান । সমর্থকদের তিনি “অটোমান সুলতানদের উত্তর পুরুষ 
হয়ে যায়। এই | হিসেবে উল্লেখ করেন॥ ২০১৭ সালে সরকারি স্কুলগুলোর এক অনুষ্ঠানে তিনি 
নাহলর গালোছেন | মন্তব্য করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে তুরস্ক এমন ক্ষমতাধর ও রভাবশালী হবে, 
উনি টি বলে € যেমন ক্ষমতাধর ও এভাবশালী ছিল অটোমান সাম্রাজ্য । 

অভিযোগ রয়েছে। 

এই ধর্মীয় নেতা হওয়ার জন্য আর লালায়িত নয়। রবিবার (২৪ জুন) নির্বাচিত হওয়ার 
যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রিত। তুরস্কের সেনাবাহিনী ন্যাটো জোটের পরপরই এরদোগান ঘোষণা দিয়েছেন, 


এরপর ২০১৭ সালে এক গণভোটে 


দ্বিতীয় বৃহত্তম বাহিনী হলেও 


সামান্য ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট পদে 


কৌশলগত কারণে এরদোগান 


জয়লাভ করেন এরদোগান। এতে 
তিনি দেশটিকে সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে 


এতদিনকার প্রতিপক্ষ রাশিয়ার সঙ্গে 
সম্পর্ক ঝালিয়ে নিয়েছেন, যা পশ্চিমা 


প্রেসিডেন্ট শাসিত ব্যবস্থার দিকে নিয়ে 
যাওয়ার জনরায় পান। পশ্চিমা জগৎ 
অভ্যুতথানপরবর্তী তুরস্কে ব্যাপক 


দেশগুলোর প্রতি এক ধরনের 

চ্যালেঞ্জ। 

বায়তুল মুকাদ্দাসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস 
রোহিঙ্গাদের 


ধরপাকড়ের অভিযোগ করে আসছিল। 


স্থানান্তর, মিয়ানমারে 


এ নিয়ে মানসিক টানাপড়েন রয়েছে 


যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমাবিশ্বের 


বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞের মতো 


এসব কারণে এবারের নির্বাচনে 
জয়লাভ তুরস্ক ও বাইরের দুনিয়ার 
কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


সঙ্গে। মুসলিম বিশ্বের স্পর্শকাতর ইস্যুগ্ডলোয় 
বরাবরই আওয়াজ তুলেছেন 
এরদোগান । সৌদি জোটের 


কাতারবিরোধী অবরোধ প্রায় ব্যর্থ করে 


তুরস্কের জনগণকে স্বগ্ন দেখাতে আর 


দেওয়ার পেছনে তার গুরুত্বপূর্ণ 


তুরস্কের অতীত এতিহ্য মনে করিয়ে অবদান রয়েছে। ওই অবরোধকে 
দিতে ভালোবাসেন এরদোগান । রাধী পদক্ষেপ বলে মনে 
সমর্থকদের তিনি “অটোমান করেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। _ মূলত 


সুলতানদের উত্তর পুরুষ' হিসেবে 
উল্লেখ করেন। ২০১৭ সালে সরকারি 


এরদোগান প্রশাসনের এমন নীতিগত 
অবস্থানের কারণেই আন্তর্জাতিক 


স্কুলগুলোর এক অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য 


অঙ্গনে দেশটির নির্বাচনকে আলাদা 


করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে তুরস্ক 
এমন ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী হবে, 
যেমন ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ছিল 
অটোমান সাম্রাজ্য । 

ভৌগোলিক কারণে নিজ দেশের 
বাইরেও তুরক্ষের নির্বাচন বা 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশ্বিক গুরুতু 
রয়েছে। কারণ দেশটির একদিকে 
ইউরোপ; অন্যদিকে ইরান, ইরাক আর 
সিরিয়ার সীমান্ত । 


নেতৃস্থানীয় দেশ তুরক্ক পশ্চিমা ন্যাটো 
জোটের 


বহুদিন ধরে তুরস্ককে সদস্যপদ দিতে 
পশ্চিমা জগৎ রাজি হচ্ছে না। 
এরদোগানের মনোভাব হলো, তুরস্ক 


জুলাই”১৮ 


গুরুতৃ দিয়ে দেখা হচ্ছে। 


তার দেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থেকে 
পিছু হটবে না। একই সঙ্গে তুরস্কষসহ 
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার সরকারের 
নীতির কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন 
এই ঝানু রাজনীতিক । 

তুরস্কের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনে প্রার্থীদের কেউ ন্যুনতম 
পরশ শতাংশ ভোট না পেলে নির্বাচন 
গড়াবে দ্বিতীয় দফায়। সর্বোচ্চ ভোট 
পাওয়া দুই প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্ধতা করবেন 
দ্বিতীয় দফায়। প্রথম দফা নির্বাচনের 
পনেরো দিন পর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় 
দফা নির্বাচন । পঞ্চাশ শতাংশের বেশি 
ভোট পেয়েছেন এরদোগান। তাই 
দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
কোনো প্রয়োজন হবে না। 

এবারের নির্বাচনে জয়লাভ করায় 
প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি বর্ধিত নির্বাহী 
ক্ষমতা প্রয়োগের ম্যান্ডেট পেলেন । 


: আনাদোলু এজেন্সি, রা, 
বিবিসি রেডিও টিভির অনলাইল ভার্ন 


“চোখের গুনাহের অন্যতম খারাপ এভাব হল, এর কারণে রিযক ও 
সময়ের বরকত শেষ হয়ে যায় । ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা 
ছুটে আসে । জীবনে অনেক কষ্ট ও চেষ্টার পরও সফলতার মুখ 
দেখা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে কাজ সম্পন্ন মনে হলেও যথাসময়ে 
কাজ অসম্পন্ন দেখা যায়। অহেতুক চিন্তা ও পেরেশানির কারণ 


হয়ে দাড়ায় । মানুষ মনে করে, কেউ কিছু একটা করেছে । অথচ 
সে নিজের অন্তরের গুনাহের কারণে বিপদের মধ্যে পড়ে থাকে । 
নিজেই স্বীকার করে যে, একটা সময় ছিল যখন সে মাটিতে হাত 
রাখলেও সোনা হয়ে যেত। আর এখন সোনায় হাত রাখলেও 
মাটিতে পরিণত হয়। এসবই চোখের গুনাহের কারণে হয় । 


_ শায়খ মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী (দা. বা.) 
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কোন দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের 


অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েও নাইজেরিয়া 


সাফল্য নির্ভল করে সে দেশের 
সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপরে 
সম্পদ বলতে এখানে শুধু প্রাকৃতিক 
সম্পদ বিশেষ করে খনিজ পদার্থ 
কিংবা উর্বর মাটি সম্পদ নয় 
মরুভূমির বালু, ধুসর পর্বতমালা কিংবা 
জলরাশি সবকিছু প্রাকৃতিক সম্পদ যা 


ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, 


পৃথিবীর নিম্ন আয়ের দেশসমূহের 
একটি । এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন 


আফগান, চাদ, সুদান, মিযানমার, 
বলিভিয়া, ও ইন্দোনেশিযা পৃথিবীর 


আমেরিকার সর্বত্রই এমন উদাহরণ 
বিরল নয়। 


অন্যতম দরিদ্ধ দেশ। অপরদিকে 
জাপান, সুইজারল্যান্ড, কোরিয়া ও 


আবার অনেক দেশ খনিজ সম্পদ 
থেকে প্রাপ্ত আর্থে আর্থিক দৈন্যতা 


সিঙ্গাপুরের মতো দেশে কোন খনিজ 


ঘুচিয়ে ঠিকই কিন্তু শিক্ষা, বিজ্ঞান- 


সম্পদ না থাকা সত্তেও তারা পৃথিবীর 


প্রযুক্তি, আত্মনির্ভলশীল অর্থনীতি তথা 


প্রযুক্তির সংস্পর্শে নিত্য প্রয়োজনীয় 
পণ্যে পরিণত করা যায়। আসলে 


উন্নত দেশ। তাছাড়া অনেক দেশেই 


আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে আজও 


খনিজ সম্পদ উল্টো দেশের মানুষের 


সম্পদহীন বলে কোন দেশ নেই । সব 


অনেক অনুনত দেশের চাইতেও 


জন্য করুণ পরিণতি বয়ে নিয়ে 


সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো মানব 


এসেছে। এ সমস্ত দেশের পর্যাপ্ত 


সম্পদ। একটি দেশে অন্য কোন 


খনিজ সম্পদ জনগণের কল্যাণার্থে 


সম্পদ পর্যাপ্ত না থাকলেও মানব 


ব্যবহার না করে দুর্নীতিপরায়ণ 


সম্পদ তো থাকবেই সেই সম্পদের 
সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে সে 
দেশের অগ্রগতি । 


শাসকগোষ্ঠী বিদেশী লুগ্ঠনকারী । 
বহুজাতিক কোম্পানীর সহযোগিতায় 


পশ্চাদপদ । বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের 
তেল সমৃদ্ধ দেশসমৃহে অত্যন্ত 
অগণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র নির্ভর গণবিচ্ছিন্ন 
শাসন ব্যবস্থায় তেল রপ্তানী থেকে প্রাপ্ত 
বিপুল আয় রাজতন্ত্রের সদস্য ও 
তাদের সহযোগীদের অপরিনামদশী 


ভাগাভাগী করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত 


ভোগ-বিলাসী জীবন যাপনে ব্যয় 


এক সময় মনে করা হতো প্রাকৃতিক 


আত্মকলহে লিপ্ত হয়েছে। এমন কি 


সম্পদ অর্থাৎ খনিজ সম্পদই দেশের 
উন্নতির চাবিকাঠি । কিন্তু দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েক দশকের উন্নয়ন 
এই ধারণা পাল্টে এ এটা ঠিক, 
প্রাকৃতিক সম্পদ এ দেশের 
উন্নযঘনকে তৃররান্বিত করে,কিন্ত এই 
সম্পদকে ব্যবহারের উপযোগী করে 
গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন গবেষণা 
আর এই গবেষণার জন্য প্রয়োজন 
গবেষক, বিজ্ঞানী এবং কারিগরী জ্ঞান 
সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ। এই 
সম্পদের অভাবে প্রাকাতক সম্পদে 
সমৃদ্ধশালী হয়েও একটি দেশ দরিদ্র 
হতে পারে। আসলে প্রকৃতিক সম্পদ 
অভিশাপ না আর্শিবাদ তা নির্ভর করবে 
সে দেশের জনগণ এবং সরকারের 
সাথে এই সম্পদের সম্পর্কের ধরনের 
ওপর। তাইতো প্রাকৃতিক সম্পদে 


জুলাই”১৮ 


হয়েছে । অপরদিকে দেশের আশি ভাগ 


কোন কোন দেশ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত 
হয়েছে। পরিণতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ 
কল্যাণের পরিবর্তে আরও দুর্ভোগ বয়ে 
এনেছে । ত্যাঙ্গোলা, সিয়েরালিওন, 
লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়ায় খনিজ 


মানুষকে আধুনিক শিক্ষা তথা সকল 
সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে 
মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন যাপনে 
বাধ্য করেছে। শুধু তাই নয় খনিজ 
তেল থেকে প্রাপ্ত বিপুল আয় সত্তেও 


সম্পদের ভাগ বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করে 
দীর্ঘ দিন ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে। ফলে 
জনগণ খনিজ সম্পদ থেকে উপকৃত 
পরিবর্তে উল্টো গৃহযুদ্ধের 
র হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে 
অর্থনীতি। আফিকার নাইজেরিয়া 
পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তৈল 
উৎপাদনকারী দেশ । আশির দশকের 


শুরুতেও ১২০০ ডলার মাথাপিছু 
আয়ের হিসাবে মধ্যম আয়ের দেশ 
ছিলি দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক 

সহযোগিতায় বহুজাতিক 


শাসকের 
কোম্পানির লুগ্ঠনে এ দেশটি আজ 


অর্থনীতির ভিত্তি আজও নিয্ন প্রবৃদ্ধির 
ফাঁক থেকে বের হতে পারেনি। প্রা 
৩০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত 
মধ্যপ্রাচ্যের ২২টি আরব মুসলিম দেশে 

র ৫০০টি উচ্চমানের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিও নেই। কিন্ত 
মাত্র ৫০ লক্ষ মানুষের দেশ ইসরাইলে 
৫টি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 
অথচ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশই ছিল 
জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার তীর্থভূমি। বিশ্বের 
প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার 
গড়ে উঠেছিল এই মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন 


দেশই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার 


আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রাটানতম 
বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার গড়ে 


মিলিয়ন, যা বাংলাদেশের টাঙ্গাইল 


সমানভাবে প্রযোজ্য । কিন্ত মানুষের 


জেরার জনসংখ্যার সমান। অথচ 


উঠেছিল এই মধ্য প্রাচ্যেরই মিসর ও 


তাদের জিডিপি-এর পরিমান 


মরকৌতে । আজ সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান 


জ্ঞানের কোন ক্ষয় নেই । জ্ঞানের চর্চা 
যত বেশি হবে তত বেশি জ্ঞান 


ংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণের সমান 


চর্চা নির্বাসিত। অনায়াসলন্ধ খনিজ 
তেল থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে আজ 
একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের আশির্বাদে 


অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের চাইতে ৪০ গুণেরও 


আহরিত হবে। এবং নতুন নতুন 
জ্ঞানের সৃষ্টি হবে। তাই জ্ঞানকে কেন্দ্র 


বেশি জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশের 


করে গড়ে ওঠা সমাজের ভিত্তি শুধু দৃঢ় 


জিডিপির পরিমান সিঙ্গাপুরের অর্ধেক 


ও অনুগহে বিলাসী আর করদর্ষপূর্ণ 
জীবন যাপনের পিছনে যে ভাবে ব্যয় 
করা হচ্ছে তার সিকি ভাগও যদি 


আয়তনে এবং জনসংখ্যায় পৃথিবীর 


হয়না বরং তা সকল প্রতিবন্ধকতা 
সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে 


মানচিত্রে অত্যন্ত হ্ষমুদ একটি রাষ্ট 


অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখে। 


হয়েও সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক অগ্রগতি 


বিশেষ করে বর্তমানের তীব্র 


উচ্চতর শিক্ষা, জ্ঞানাহরন ও জ্ঞান 


আজ পৃথিবীর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু । 


সৃষ্টির জন্য ব্যয় করা হতো তা হলে 
পাশ্চাত্যের সেবাদাস না হয়ে শিক্ষা ও 


প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে জ্ঞানই হবে 


জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও চিকিৎসার 


টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম । কম 


ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যই অগ্রগতির 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকশিত হয়ে 


মূল কারণ । অবশ্য প্রাকৃতিক সম্পদও 


আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবেই তারা 
মাথা উচু করে বিশ্বের বুকে টিকে 
থাকতে পারতো । কিন্তু শাসকগোষ্ঠী 
সচেতন ভাবেই মানুষকে এসব থেকে 


অনায়াসে একটি দেশের অগ্রগতিকে 


খরচে যে যত উন্নত মানের বৈচিত্রময় 
পণ্য উৎপাদন করতে পারবে । সেই 
বাজারে টিকতে পারবে । কিন্ত্ব 


তৃরান্বিত করতে পারে যদি তাতে 
মানুষের প্রজ্ঞা আর প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে 
কাজে লাগানো যায়। নরওয়ে, 


দূরে রেখেছে, কেননা নিরক্ষর, ধর্মান্ধ 


প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বৈচিত্র্যময় 
এবং মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে 
প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি। তবে 


সুইডেন, অষ্টিইয়া, ফিনল্যান্ড, 


আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে শাসন- 
শোষণ করা সহজ । 


সকল প্রযুক্তিই নিজ নিজ দেশে তৈরি 


নিউজিল্যান্ড প্রযুক্তিগত জ্ঞানের 
সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে 


প্রাকৃতিক সম্পদ সত্যিকারের 
গণতান্ত্রিক সরকারের তন্তাবধানে 
জনগণের কল্যাণে লাগলেও তা স্থায়ী 


উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। 
প্রাকৃতিক সম্পদ রেডিমেইড 


করতে হবে এমন নয়। প্রযুক্তির 
প্রায়োগিক সাফল্য দেশ কাল ভেদে 
এক রকম নয়। 


(79%7946) পণ্য হিসেবে মাটির 


উন্নয়নের ভিত্তি সৃষ্টি করতে পারে না 
কেননা প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমান 


নীচে বা উপরে এমনভাবে সাজানো 


সমস্যা উত্তরনকে কেন্দ্র করে | সেই 
সমস্যা সার্বজনীন নাও হতে পারে আর 


থাকে না যা মানুষের দৈনন্দিন 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। 
তিক সম্পদ প্রাপ্তি কোন 


হলেও তার ধরন আর্থ সামাজিক বা 
ভৌগলিক অবস্থার কারণে ভিন্ন ভিন্ন 
হওয়াই স্বাভাবিক। সেই প্রেক্ষাপট 


অর্থনৈতিক গুরুতু বহন করে না যদি 


নিঃশেষ হয়ে যায়, প্রাকৃতিক সম্পদও 


তা ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে 


তেমনি । তাই শুধুমাত্র কোন বিশেষ 
খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 


বিবেচনায় না এনে প্রযুক্তির ঢালাও 
প্রয়োগ করলে কাতিিত ফল না 


তোলা না হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন 


দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই 


তাদের প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ জনশক্তি। 


অর্থনীতি টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা 


দিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞাননির্ভর 
অর্থনীতি টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা 


পা যে সমস্ত দেশ 
ক্তগত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ 


আমদানীকৃত প্রযুক্তি নিজ নিজ 
অভিযোজনের প্রয়োজন আছে । তার 


ঘটিয়েছে তাদের আর্থ সামাজিক 


জন্য প্রয়োজন দেশের নিজস্ব প্রযুক্তির 


দেয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত প্রাকৃতিক সম্পদে 
দরিদ্র জাপান, জার্মান ও কোরিয়া 
প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং মানব সম্পদকে 
ব্যবহারের মাধ্যমে মাত্র কয়েক 


অগ্রগতি দ্রুততর হয়েছে। অপরদিকে 


নূন্যতম বিকাশ । কেবলমাত্র প্রযুক্তিবিদ 


একটি দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ 


ও দক্ষ জনশক্তিই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও 


হতে পারে, প্রচুর অর্থের মালিক হতে 


আত্মস্থ করতে পারে। বিজ্ঞানী, 


পারে, প্রচুর জনসংখ্যা অধ্যষিত হতে 


প্রযুক্তিবিদি কেবল উভাবনী শক্তির 


পারে কিন্ত প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষ 


দশকেই অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তির 


জনশক্তির অভাবে দেশটি পশ্চাদপদ 


ওপর দীড় করে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন 


হয়ে থাকবে । কিন্তু প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত 


করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন 


বৈষয়িক সম্পদের ভান্ডারও অফুরন্ত 


নতুন দিক উন্মোচন করে অগ্রগতির 
পথে এগিয়ে চলছে। নগররাষ্ট্ 


নয় এবং অতি ব্যবহারে তা নিঃশেষ 
হয়। শুধু প্রাকৃতিক নয় যে কোন 


সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে তিন 
জুলাই”১৮ 


বৈষয়িক সম্পদের ক্ষেত্রেই একই কথা 


করে। আজকের 
প্রযুক্তিতে শীর্ষ থাকা জাপানও একদিন 
এভাবেই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। 
চীন ও ভিয়েতনামও একই পথে 


___ালাাুাাা্। আত্তান্তহীদ ৭ 
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এগিয়ে চলছে। চীনে উচ্চ প্র 
শুধুমাত্র সস্তা শ্রমের কারণে হয়নি। 


অনুকূল, আর এ উর্বর মাটি ও অনুকুল 


আর পোষাক শিল্প টিকে থাকার 


আবহাওয়াই বাংলাদেশের প্রধান 


চীনের চেয়ে বাংলাদেশ, ভারত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ । কিন্তু এই সম্পদের 
ভিয়েতনামে শ্রম সস্তা। কিন্ত চীনের আমরা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োগ 


প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের দ্বিগুণ, ভারত ও 


ঘটাতে পারিনি । আর পারিনি বললেই 


ভিয়েতনামের দেড়গুণ বেশি। উন্নত 


আজও আমরা কৃষিতে পশ্চাদপদ। 


অবকাঠামো, দক্ষ শ্রমশক্তি, সর্বোপরি 


অপরদিকে চীন, জাপান ও ভিয়েতনাম 


গ্যারান্টি নয়। উচ্চমূল্য সংযোগকারী, 
বৈচিত্র্যময়, উচ্চ মান এবং 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের পণ্যই 
বাজারে টিকে থাকার নিশ্চয়তা দিতে 
পারে। এর জন্য প্রয়োজন উন্নত 
প্রযুক্তি, প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ শ্রমশক্তি। 


নিত্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিদেশি 


আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে 


কিন্ত বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার 


প্রযুক্তি আত্মস্থ করে দেশি বাস্তবতায় 
সঠিক প্রয়োগের ফলেই চীন সর্বোচ্চ 


ংলাদেশের তুলনায় অনুর্বর মাটিতেও 


জন্য কতজন প্রযুক্তিবিদ, পেশাজীবী ও 


দ্বিগুণের বেশি ফসল উৎপাদন করছে 


প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। 
ংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে এহেন 
কৌশলের প্রয়োজন আরও বেশি। 
বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও কৃষি 
নির্ভর। এমনিতেই এদেশ মাথাপিছু 
আবাদী জমির পরিমান পৃথিবীর 


ংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা 
এবং ভূমির দুষ্পাপ্যতা হেতু কৃষি 


দক্ষ কর্মী সৃষ্টি হয়েছে? প্রযুক্তি উদ্ভাবন 
ও আত্মস্থকরনের জন্য কয়টি গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে? কয়টি 


উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই আধুনিক 


টেক্সটাইল ডিজাইন ইনস্টিটিউট, 


প্রযুক্তির উডভাবন ও সম্প্রসারনের ওপর 
নির্ভর করতে হবে। এর জন্য কৃষি 


ইঞ্জিনিযারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা 
হয়েছে? কিংবা সেই মান্ধাতার আমলে 


গবেষণা এবং কৃষকের উদ্ভাবনী 


সর্বনিম্ন দেশগুলোর অন্যতম । তার 


শক্তিকে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই 


ওপর প্রতি বছরই প্রাকৃতিক ও মানব 


কিন্তু এখানেও কৃষি উন্নয়নে অপরিহার্য 


প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল কলেজগুলো কি 
আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও পণ্যের 
চাহিদা মেটাতে সক্ষম? এসব প্রশ্নের 


সৃষ্ট কারণে জমির পরিমাণ কমছে। 


উদ্যোগ নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে 


তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিকল্প 
কিছুই নেই। স্বাধীনতার চার দশকে 
খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ বাড়লেও 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট 


জবাব হতাশাব্যঞ্জরক। এই অবস্থা শুধু 


আজও প্রকৃতি নির্ভরতা কাটিয়ে 


শিল্প বা কৃষিতে নয়, অর্থনীতির 


্রযুক্তিভিত্তিক হয়ে উঠতে পারেনি। শুধু 


অপরাপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ 


কৃষিই নয়, গত আড়াই দশকে 


সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে বিরাজমান । অথচ 


সর্বাধিক প্র অর্জনকারী পোষাক 


নয়। এখনও দেশে হেক্টর প্রতি 


শিল্পই বা কতটুকু জ্ঞানভিত্তিক? 


উৎপাদন জাপান ও চীনের অর্ধেক, 


প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিকাশের 
প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়লে 


বিশ্বায়নের চাপে পড়ে দেশের 


এমন কই ভারত ও ভিয়েতনামেরও 


এঁতিহ্যবাহী সকল শিল্পই আজ ধ্বংস । 


স্থবিরতা আক্রান্ত সাজ আরও স্থবির 
হয়ে পড়বে । যত দ্রুত এটা উপলব্ধি 


কম। অথচ বাংলাদেশের মাটি এসব 
দেশের তুলনায় উর্বর এবং আবহাওয়া 


একমাত্র পোষাক শিল্পও আজ তীৰ 
প্রতিযোগিতার মুখে । শুধুমাত্র সস্তা শ্রম 


করা হবে ততই তা দেশ ও জাতির 
জন্য মঙ্গলজনক হবে। 


শেফা ইনসান ইউনানী দাওয়াখানা 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিস্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 


ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মূল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 
২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মূল্য ৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতীক। 
৩। জীবনপালন (মুল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্চর্য্য হাকিমি উষধ। অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমতকার কার্যকরী ৷ এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জর্টিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ এহণ করুন । 


বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওঁষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 
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বাড়ি % ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 7 ই, 
হাট হাজারী, উ্টগ্রাম | ০১৬৩৪-৫৯৯ ৫০৯ বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ । ০১৮৮৪-০৮৮ ৬৮০ 
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বাংলাদেশি রী বিচিত্র 
বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে স্বভাবসুলভ 
বৈপরিত্য বেশ পুরনো ও চিরায়ত 
একটি “গুণ'! পৃথিবীর অন্যান্য 
জনপদের লোকজন আমাদের কাছে 
অতিশয় কৃতজ্ঞ। কারণ তাদের জন্য 
দয়া করে আমরা বাহারি বিনোদনের 
পাশাপাশি নিয়ত বিস্ময় উৎপাদনে 
নিরলস ও অবিশ্রান্ত। এ ক্ষেত্রে 
আমাদের কাণ্তকারখানা তাদেরকে 
কখনও কাঁদায়, কখনও হাসায় আবার 
কখনও বিস্ময়ের অতলে নিক্ষেপ 
করে। কেউ কেউ আমাদেরকে বাঙালি 
কেউ বাংলাদেশি_ যার যেই নামে 
খুশি ডাকুক__আসল কথা হলো 
আমরা পারি, আমরা অনন্য; আমরা 
অসাধারণ। আমাদের চিত্র-চরিত্রের 
ফিরিস্তি লিখতে গেলে যেকোনো 
লেখকের কয়েশ' বছর আয়ুক্কাল 
দরকার পড়বে । সেই লেখকের যদি 
অপরসীম ধের্য, বিপুল সময়, 
অপরাজেয় উদ্যম আর পুনঃপুনঃ 
উৎপাদনশীল উদ্দীপনা থাকে তাহলে 
কয়েক অভিসন্ধর্ভে এই মহাআয়োজন 
সম্পন্ন হলে হতেও পারে। 

এই লেখক উপরিউক্তি “সৌভাগ্য” আর 
গুণাগুণের ধারেকাছেও নাই । বরং 
এসব যোগ্যতার দারিদ্যসীমারও বহু 
নীচে কোনো রকম বেচে-বর্তে 
আছেন। কাজেই লম্বা আলোচনার 
মহাসমুদ্রের সাতরানোর দুঃসাহস না 
করে সংক্ষিপ্ত ও সাদামাটা আলোচনা 
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সেরে উপসংহারের পেরেকটা 
টুকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। 


বিষয়গ্তলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে খোদ 
মুসলমানদের মাঝেও সর্বাগীন এক্য 


বৈপরিত্যের কথাটা তোলার কারণ 


সম্ভব নয়; এর প্রয়োজনও নেই। 


হলো, আমরা মুখে সকলেই এঁক্যের 


আজকে আমরা কেবলই ধর্মীয় বিভেদ- 


মহিমা গেয়ে বেড়াই কিন্তু নিজেরাই 
অনৈক্যের চাষাবাদ করি। 


বিভাজনসম্পর্কিত প্রসঙ্গে তুলতে 
চাইছি। সমকালীন ইহুদি-খ্িস্টানদের 


আমাদের একটি বড় গুণ হলো আমরা 


উদ্দেশে কুরআন বলেছে, “আপনি বলে 


তর্কপ্রিয় ও বিতপ্তবাজ। আজকের 


দিন! হে আহলে কিতাব! তোমরা সেই 


আলোচনা কেবল বাকযুদ্ধ, পরমত 
অসহিষ্ুতা, বিভাজন লড়াই, 


বিষয়ের দিকে (অভিন্ন অবস্থা গ্রহণে) 
এগিয়ে এসো যার ব্যাপারে আমরা 


অন্তর্কোন্দল, বিভিন্ন মত ও পথের 


আর তোমরা একমত; যে আমরা 


অনুসারীদের মাঝে অসহাবস্থানে 


আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার 


সপারগতা বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ 


সাব্যস্ত করবো না ।” /আলে ইমরান: ৬৪1 


রাখবো । আমরা জাতীয় এক্য, 
সামাজিক এক্য, রাজনৈতিক এক্য ও 


বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে 
ওয়াহাবি-সুনী.  মতবিরোধকেন্দ্রিক 


ধর্মীয়সহ আরও বহুবিধ এক্যের বিস্তর 


ঝগড়া-বিবাদের বয়স এক শতকের 


কথা, বক্তৃতা, আলোচনা ও উপদেশ 


কম নয় । আহলে হাদিস আর মাযহাব 


অহরহ দিয়েই চলেছি। অবস্থা 


অনুসারীদের মাঝে মতপার্থক্য 


দীড়িয়েছে এমন যে, বাস্তবে আমরা 
অনেকেই বোধ হয় এটা মন থেকে 


কয়েকদশক আগেও এখানে-ওখানে 
অল্প্বল্প ছিলো কিন্ত তা পুরো দেশে 


চাই না। এক্য তো এভাবে হয় না যে, 
অন্যরা আমার মতের অনুসারী হয়ে 


ততটা দৃষ্টিগ্রাহ্য বা আলোচিত বিষয় 
হবার মতো ছিলো না। গত ছয়-সাত 


যাক; তাতেই তো এক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যায়! 

লেখার গোড়াতেই আমরা আলোচনার 
চেহারাটা একটু পরিষ্কারভাবে পাঠকের 


বছরে আহলে হাদিস আর হানাফী 
মতানৈক্য শরীয়তের শাখাগত বিধান 
ও ব্যক্তিগত আমলের সীমারেখা 
ছাড়িয়ে সামাজিক অস্থিরতা পর্যন্ত 


সামনে নিয়ে আসতে চাই । বাংলাদেশি 


মুসলমানদের মাঝে এই মুহূর্তে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে এক্যটা তা 


গড়িয়েছে। এখন সিলেট-সুনামগঞ্জসহ 
প্রকাশ্যে সমাবেশ-শোডাউনও করতে 


হলো “বৈচিত্র্যের মাঝে এক্য' । সব 
বিষয়ে সকল মানুষ একমত হওয়া 


দেখা যাচ্ছে। 
আমরা আলোচনার সুবিধার্থে সমস্যাকে 


সম্ভব নয় এমনকি মৌলিক ও প্রধান 


কয়েকটি প্রশ্নের আকারে ভাগ করে 


____াাঁলা্্াল্লার্ললল্্্্ আত্তান্তহীদ ৯ 
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নিতে চাই, 


মুসলমানরাও অনেকক্ষেত্রে অনুসরণ 


এক. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর 


করেন আবার মাযহাব অনুসারী 


রাসুলুল্লাহ-এর ভিত্তিতে মাযহাব 
অনুসারী আর আহলে হাদিস বা 
সালাফীদের মাঝে এক্য হতে পারে 
না? 
দুই. মৌলিক বিশ্বাস, ঈমান-আকিদা ও 
ফরয বিষয়ে বিবদমান দুই পক্ষের 
মাঝে কোনো মত পার্থক্য আছে? 

তিন. “আমিন, শব্দটি নিম্নস্বরে বা 
যাওয়ার আগে হাত তোলা আর না 


মুসলমানরাও বেশ শ্রদ্ধা ও সমীহ 
করেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ধর্মততুবিদ 
শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে 


তাইমিয়া (রহ.) ছিলেন হিজরি সপ্তম 
শতাবীর একজন মুজাদ্দিদ? । 
অসাধারণ মেধা, আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, 
সুক্ষ বিচারশক্তি এবং তার্কিকতায় 


তোলার সঙ্গে কি নামায শুদ্ধ হওয়া না 


পারদর্শী একজন মহান আলেম ছিলেন 


হওয়ার প্রশ্ন জড়িত? নাকি এগুলো 
সুননাত-মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল? 

চার, 'আমিন' উচ্চস্বরে বললে, হাত 
তুললে (রাফয়ে ইয়াদাইন) তাকে 
মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া বা 
ঝগড়া করার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর কী 
উপকার নিহিত? 


তিনি । তার গবেষণাকৃত ফতওয়াগুলো 
এবং রচিত গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করে 
একথা নির্ধিধায় বলা যায় যে, ফিকহি 
মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ.) এর মাজহাব 
সামনে রাখতেন। শুধু তাই নয়, 
অনুসৃত অপরাপর ইমামদেরও তিনি 


পাচ. কুরআন-হাদিস, ইসলামি 


শ্রদ্ধা করতেন এবং সসম্মানে তাদের 


আইনশাস্ত্রের মূলনীতি, শরীয়াহ তথা 


আলোচনা পেশ করতেন। দুর্ভাগ্যবশত 


ফিকহশান্্ব ও আরবি ভাষা-সাহিত্য- 
ব্যাকরণ সম্পর্কে সাধারণ মুসলমান__ 
তিনি সাধারণ শিক্ষায় যতই 
উচ্চশিক্ষিত হোন_ প্রত্যক্ষ উপায়ে 
“সহীহ হাদিস' বাছাই করতে কীভাবে 
সক্ষম হবেন? 

ছয়. টিভি চ্যানেল ও ইউটিউবে 


আজকাল তার কিছু বক্তব্যের ভুল 
ব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহর বিরাট 
অংশ; যারা কোনো না কোনো 
মাজহাবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন 
ও সুন্নাহ অনুসরণ করে যাচ্ছেন- 
দেওয়া হচ্ছে। এটা সত্যিই 


পাল্টাপাল্টি বয়ানের ঝড় তোলা এবং 


দুঃখজনক । মাযহাবের ব্যাখ্যা অনুসারে 


হানাফীদেরকে বিদআতী এমনকি 
মুশরিক আখ্যায়িত করার অভিযোগও 
রয়েছে কোনো কোনো উগ্বপন্থী কথিত 


কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করা সম্বন্ধে 
ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর 
ভারসাম্যপূর্ণ মন্তব্যগুলো স্বয়ং তার 


সালাফী আলেমের বিরুদ্ধে । এতে কি 
মুসলমানদের শত্ররাই বেশি লাভবান 
হচ্ছে না? একইভাবে হানাফী মাযহাব 
অনুসারী আমরা কতিপয় অতি উৎসাহী 


আলেম “আহলে হাদিস ঠেকানোর আবু 


রা ্রস্থাদি থেকে এখানে উদ্ধত করা 


হে তাইমিয়া (রহ.) লেখেন, 
“ফিকহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমামরা যেমন- 
হানিফা, সাওরী, মালিক, 


নামে ইসলামকে ঠেকিয়ে দিচ্ছি কিনা 


আওযায়ী, লায়স বিন সাস্দ, শাফিয়ি ও 


তাও ভেবে দেখার জন্য বিনীত 
অনুরোধ করছি। 


আহমদ প্রমুখের ফতোয়ার স্বপক্ষে 
কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা দলিল পেশ 


এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর খোজার আগে 


করা যাবে। তাদের কারও তাকলিদ 


আমরা মাযহাব অনুসরণ বিষয়ে এমন 


করা হারাম হবে না। পক্ষান্তরে যে 


একজনের উদ্ধাতি পেশ করতে চাই 


ইলম ছাড়াই ফতওয়াবাজি করে তার 


যাকে আহলে হাদিস মতাবলম্বী 
জুলাই”১৮ 


তাকলিদ সম্পূর্ণরূপে হারাম । আল- 


ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রাহমান ও 
আউলিয়াইশ শায়তান, পু. ৭৭) 


দৃষ্টান্ত পেশ করত ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) স্পষ্ট করে বলেন, “আল্লাহ 
তায়ালা এবং তার রাসুল (সা.)-এর 
আনুগত্য, তারা যা হালাল করেছেন তা 
হালাল আর যা হারাম করেছেন তা 
হারাম জ্ঞান করা, তারা যা ওয়াজিব 
করেছেন তা অবশ্য পালনীয় মনে করা 
প্রত্যেক মানুষ ও জিনের ওপর 
অপরিহার্য। সবার ওপর গোপনে- 
প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তা ওয়াজিব । কিন্তু 
শরয়ি বিধি-বিধানের মধ্যে যেহেতু 
এমন কিছু বিধান রয়েছে যেগুলো 
সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না; এ 
জন্য তারা এসব ক্ষেত্রে আলেমদের 
শরণাপন্ন হয়। কেননা আলেমরা 
হাদিস ও হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন 
অতএব, মুসলিম উম্মাহর অনুসরণীয় 
ইমামরা প্রকৃত অর্থে সাধারণ মুসলমান 
এবং রাসুল (সা.)-এর মাঝে বাহক 
হিসেবে পরিগণিত হবেন। তাঁরা 
হাদিসের প্রচার-প্রসার করেন এবং 
সাধ্যানুযায়ী ইজতিহাদের ভিত্তিতে 
লোকজনকে তা বুঝিয়ে দেন।” 
!মাজমুউল ফাতাওয়া, ২/২৩৯ (তথ্যসূত্রঃ 
মাহফুষ আহমদ, প্রবন্ধ, দৈনিক কালের কণ্ঠ) 
প্রিয় পাঠক! উদ্ধৃতি খানিকটা 
হলেও বিষয়টি অনুধাবনের তাগিদে 
এটা উল্লেখ করতে হলো । 

প্রবন্ধের একেবারে শুরুতেই বিভক্তি, 
বিভাজন, অনৈক্য ও অসহিষ্ক্ুতার এই 
সমস্যাকে বাংলাদেশকেন্দ্রিক বলে দাবি 
করেছি। শুধুই বাংলাদেশকেন্দ্রিক বলা 
কতটুকু বাস্তব সে প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে 
এটুকু বলি, অন্তত আহলে হাদিস আর 
হানাফী “বিরোধণ্টা যে যুদ্ধংদেহী রূপ 
নিয়েছে তা আরব-অনারব আর কোনো 
দেশেই এতো প্রকট আকার ধারণ করে 
নি। মোটাদাগে শিয়া-সুনী বিভাজনের 
কথাটা ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে যদি 
দেখেন শরীয়াহর বিষয়ে বিভিন্ন 
মাযহাব অনুসারী আর নির্দিষ্ট কোনো 
মাযহাব অনুসরণ করেন না এমন নানা 
মত-পথের মুসলমানদের মাঝে এতো 
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ব্যাপক ও তুমুল দ্বন্দ কোথাও তো 


দৃষ্টিগোচর হয় না! তাই বাংলাদেশের 


একটি বিষয় হলো আমাদের অনেক 


বলা সুনাত-মুস্তাবের বিষয় এটা ফরজ- 
ওয়াজিব নয়; কাজেই এর সঙ্গে নামায 


ভাই সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের 
মাঝে এ ধরনের একটি ভুল ধারণা 


শুদ্ধ হওয়া শুদ্ধ না হওয়ার সম্পর্ক 
নেই। তাহলে আমরা এতো কঠোর 


কথা বিশেষভাবে বলা। 
চলুন এবার প্রথম সমস্যার 
মুসলমানদের মধ্যে যারা মাযহাব 


ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন যে, ফিকহশাস্ত্রের 
ইমামগণ বিশেষত ইমাম আবু হানিফা 


কেন? বোঝা গেলো যেকোনো পক্ষের 


অনুসারী তাদের মধ্যে জ্ঞানী, দূরদর্শী, 


নুমান ইবনে সাবিত (রহ.) সহীহ 


শক্ত অবস্থান এখানে বাড়াবাড়ি 


চিন্তাশীল অংশ (সংখ্যাগরিষ্ঠ) স্বীকার 


শামিল। এতে শয়তান আগুনে ঘি 


করে যে, কুরআন-হাদিস ও ইসলামি 


ঢালছে! 


হাদিসের আলোকে নয় কিয়াস তথা 
যুক্তিভিত্তিক তুলনার মানদণ্ডে মাসআলা 
বর্ণনা করেছেন। এতবছর যাবত 


আইনশান্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের 
অধিকারী লোকেরা মাযহাব অনুসরণ 


চার নম্বরে আমরা বলেছিলাম রুকু- 
সিজদায় যাওয়ার সময় “রফয়ে 


আমরা “সহীহ হাদিস*-এর সন্ধান না 
পেয়ে মাযহাব অনুসরণ করেছিলাম 


না করলেও ক্ষতি নাই আর যারা 


ইয়াদাইন” বা হাত তোলা না তোলার 


তেমনটি নন তারা বিভ্রান্ত হওয়ার 


বিতর্ক। এটাও তিন নম্বরের অনুরূপ । 


প্রবল ঝুঁকি থাকলেও তাদেরকে 
ইসলাম থেকে খারিজ মনে করেন না। 


পুনরাবৃত্তির দরকার নাই। 


এখন মাযহাব বাতিল। তাদের 
চমকপ্রদ যুক্তি হলো, কুরআন-হাদিস 
সামনে থাকতে কীসের মাযহাব । এই 


পাচ নম্বর পয়েন্টে কথা ছিলো- 


বক্তব্য অপনোদনে আমরা এখানে 


অন্যদিকে যারা কোনো নির্দিষ্ট 


কুরআন-হাদিস, ইসলামি আইনশাস্ত্রের 


মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব অনুসরণ 
না করার পক্ষে তাদের ভাষায় : “সহীহ 


মূলনীতি, শরীয়াহ তথা ফিকহশান্ত্র ও 
আরবি ভাষা-সাহিত্য-ব্যাকরণ সম্পর্কে 


নতুন কোনো আলোচনায় যাবো না 
কারণ এর আংশিক উত্তর দিয়েছি। শুধু 
এতটুকু বলি,  কুরআন-হাদিসও 


হাদিস” দেখে ইসলামি বিধিবিধানের 
ওপর আমল করার পক্ষে তাদের মধ্যে 


সাধারণ মুসলমান -তিনি সাধারণ 


আজকের নতুন জিনিস নয়, শরীয়তের 


শিক্ষায় যতই উচ্চশিক্ষিত হোন-_ 


জ্ঞানী, বিচক্ষণ, চিন্তাশীল ও উদার 


প্রত্যক্ষ উপায়ে “সহীহ হাদিস+ জয়ীফ 


বিধান সম্পর্কিত গবেষণা ও 
আইয়াম্মায়ে ফিকহগণের মাযহাবও 


অংশটি (আমার পর্যবেক্ষণে অন্তত 


হাদিস, জাল হাদিস, দুর্বল সূত্র, সবল 


নতুন নয় কিছু নয় এমনকি আহলে 


বাংলাদেশে সংখ্যালঘিষ্ট)ই মাযহাব 


সূত্র, হাদিস ও সনদের মান বাছাই 


অনুসরণ করলে কারও ঈমান-আমল 
বরবাদ হয়ে যায় না। বড়জোর উত্তম- 


করতে কীভাবে সক্ষম হবেন? এরূপ 
দায়িত্ব তাদের কাধে চাপানোর মধ্যে 


অনুত্তমের তর্ক চলতে পারে। তাহলে 


দিয়ে “দুঃসাধ্য কর্মভার অর্পন* হয়ে 


উভয়পক্ষের মাঝে ঈমান ও ইসলামের 


বিবদমান উভয়পক্ষের মাঝে ঈমান ও 
ফরজ বিধানের বিষয়ে কোনো 


হাদিস মতালম্বীদের মত ও পথও নতুন 
নয়। এগ্তলো বহু আগের মিমাংসিত 
বিষয়। কাজেই দলভারী করার জন্য 
আমরা কোনো ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি 


আল্লাহর কাছে কঠোর 


গেলো নাঃ এতে করে তারা করলে 
ইবাদতবিমুখ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। জবাবদিহি করতে হবে । 
ষষ্ঠ আলোচনা ওপরেই 


খানিকটা সেরে নিয়েছি। সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যম, ফেসবুক ইউটিউব 


হাদিস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসীন অথবা 
হাদিসের ইমামগণ আর ফিকহশাস্ত্রের 
ইমামদের কর্মক্ষেত্র এবং উভয়ের 


ইত্যাদি জায়গায় বর্তমানে বিশ্ববিস্তৃত 
একটি এঁন্দ্রজালিক সমাজ । এখানেও 


মতপার্থক্য নাই । মতের ভিন্নতা কেবল 


মিলিত পরিশ্রমের ফসল যে, ইসলামি 
শরীয়াহ এ প্রসঙ্গে একজন লেখকের 


আমরা উভয়পক্ষ ইখতিলাফের নামে 


নিম়োক্ত উদ্ধৃতি বেশ যুত্সই মনে 


অমৌলিক, শাখাগত বিষয় ও সুনাত- 


শক্রদের হাসাচ্ছি এবং নিজেদের দুর্বল 


করছি, 


নফল আমলে ক্ষেত্রে। তাহলে এটা 


করছি। তারা আমোদভরে প্রত্যক্ষ 


রবী বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ীকে 


নিয়ে পরস্পরের প্রতি মারমুখী 


করছে আমরা কীভাবে অমৌলিক, 


কিছু হাদিস বিশারদকে উদ্দেশ্য করে 


অবস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই এতে 


শাখাগত, খুঁটিনাটি, নফল-মুস্তাহাব 


রঃ 


কেবল ইসলামের শক্ররাই তে 
লাভবান হবে । নাকি? 

তিন নম্বর সমস্যাটির সমাধানের উপায় 
একেবারে সহজ; উত্তরও সংক্ষিপ্ত 


আর উত্তম-অনুত্তমের ঝগড়ায় মেধা ও 
বিভাজন ফাটলটা ক্রমে বড় করছি। 
এ প্রসঙ্গে আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে 


ফরয নামাযে ইমাম সাহেবকর্তৃক 


আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয় 


উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সুরা 


জুলাই'১৮ 


খোলাসা করার সুবিধার্থে দুয়েকটি 
উদ্ধাতি পেশ করবো । 


বলতে শুনেছি, “আমরা হলাম ডাক্তার, 
আর তোমরা হলে ওষুধ বিক্রেতা । 
!সিয়ার আলামিন নুবালা, ১০/২৪1 

আসমাশ ইমাম আবু হানীফাকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, “হে ফকীহগণ, 
আপনারা হলেন ডাক্তার, আর আমরা 
হলাম ফার্মাসিস্ট । [ইবনে হিব্বান 


৮/৪৬৭] 


________-0 আত্তর্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 


একই মানদণ্ডে মাপা হয়নি, যেমন 


বলেন, “ফুকাহাগণ হচ্ছেন ডাক্তার । 
আর মুহাদ্দিসীনরা হলেন ওষুধ 
বিশেষজ্ঞ ।" [তারীখে দামেস্ক ৫১/৩৩৪] 


সহীহ হাদিস প্রসঙ্গ 

সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই মনে 
করেন সহীহ হাদিস মানে সঠিক ও 
বিশুদ্ধ হাদিস আর যয়ীফ হাদিস মানে 
জাল হাদিস। অথচ বাস্তবতা এমন 
নয়। বিশিষ্ট আলেম ও লেখক ডা. 
গাজী নজরুল ইসলাম তার এক প্রবন্ধে 
উল্লেখ করেন, 

“হাদীসশান্ত্রে জাল আর যয়ীফ শব্দ দুটি 


বর্তমান যামানায় কতিপয় উলামা 
মেপে থাকেন । 


বাংলাদেশে সালাফিজম 
একজন ফেসবুক-বন্ধু চমৎকার 
খোরাক যোগাতে পারে, 

“বাংলাদেশে সালাফিজম (আহলে 
হাদীস) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে 
ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা হলো, 
ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহতে এর দলীল 
আছে কিনা তা যাচাই করে দেখার 


কখনোই একই অর্থে প্রয়োগ করা 
হয়নি। জাল হল রাসূলুল্লাহ (সা.) 


মানসিকতা তৈরি করেছে। কারণ 
একটা সময় ছিল যখন মানুষ আলিম, 


নামে মিথ্যা বা বানোয়াট বর্ণনা, যার 
পরিণতি হল জাহান্নাম । যয়ীফ হল 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে প্রদত্ত 
বর্ণনাটি মিথ্যা বা বানোয়াট সাব্যস্ত 
করা যায়নি, তবে সনদ-সূত্র মজবৃত 
নয়। জাল হাদীসের উপর কখনোই 
আমল করা যায় না, পক্ষান্তরে কোন 
সহীহ হাদীস বিপক্ষে না থাকলে বা 
কোনো সহীহ হাদীসের দূরতম সমর্থন 
থাকলেও জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল 
করা যায়। ইসলামি আইনশাস্ত্রেও 


পীর, সুফি-দরবেশদের কথাকে যাচাই 
না করেই মেনে নিতো । এখন সেই 
অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। 
পক্ষান্তরে বাংলাদেশে সালাফিজম 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক যে 
প্রভাব ফেলেছে তা হলো, তারা ফিকহী 
গেছেন। হানাফী-সালাফী বিরোধকে 
চরম পর্যায়ে পৌছে দিয়েছেন। এমন 
অবস্থা অন্য কোন দেশে আছে বলে 
আমার জানা নেই ।” 


উপসংহার 

হানাফী বা অন্যান্য মাযহাব অনুসারী 
এবং আহলে হাদিস দাবিদার (এই 
পরিচিতির বদলে তারা যদি সালাফী বা 
অন্য কোনো নাম ব্যবহারে করেন তো 
লেখকের দৃষ্টিতে সেটা ভালো) 
মুসলমান ভাইবোনদের কাছে এই 
নিবন্ধকারের বিনয়-বিগলিত আবেদন, 
আসুন! আমরা অন্তত শরীয়তের 
বিষয়ে হলেও ইত্তেফাক মাআল 
ইখতেলাফ' অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মাঝে 
এক্য গড়ে তুলি। আমরা মনে করি, 
এমন আকুতি আজ কেবল এক- 
দুইজনের নয়; _ হাজারো-লাখো 
ভারসাম্যপ্রিয়, দূরদর্শী ও গভীর জ্ঞান 
সম্পন্ন দরদী মুসলমানের। এই 
মতপার্থক্য আর স্রেকে আমলের 
বৈচিত্র্রকে আমরা যদি সহনশীলতা, 
সম্প্রীতি ও সভাবপূর্ণ সহাবস্থানের 
সীমানায় সংযত না রাখি, আমরা যদি 
হানাফী-সালাফী সহাবস্থানে অপরাগ 
হয়ে অসহাবস্থানে সপারগ হতে থাকি 
তবে এদেশের মুসলমানদের কপালে 
বড় দুঃখ নেমে আসতে পারে। এটা 
ভবিষ্যদ্বাণী নয়, একটা গড়পড়তা 
আশঙ্কা । আল্লাহ আমাদের জন্য 
নিরাপত্তা, শান্তি, সাফল্য ও বিজয়ের 
ফয়সালা করুন! আমিন! 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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গবেষণা: জনৈক লা-মাযহাবীর মূল্যায়ন 


[শায়খ আবদুল্লাহ আল-দাওয়ীশ সউদী বংশোডুত একজন বিদগ্ধ মুহাদ্দিস । উদারপন্থি লা-মাযহাবী আলিম ও 


পঙ্তি ব্যক্তিত। ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.)-রচিত ফতহুল বারীর সফল টাকাকার ॥ শায়খ নাসিরুদ্দীন 
আল-আলবানীর বিশিষ্ট গুণগাহী ও একান্ত অনুরক্ত । হাদীস ও রিজালশান্ত্রে একজন স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী 
তিনি শায়খ আল-আলবানীর হাদীসগবেষণায় সুতীক্ষ নিরীক্ষা পরিচালনা করে তার ক্রটি-বিচ্যুতি শোধরে দেন । 


উগ্রবাদী সালাফীদের শায়খ আলবানীর তাকলিদ ও অনুসরণ বিষয়ে সতকীকরণ দিক-নিদে্শনা প্রদান করেন ॥ 
তিনি /7777717177777717777777777777177শিরোনামে একটি এন্থ রচনা করেন । যাতে বিষদ গবেষণার মাধ্যমে 
২৯৬টি হাদীসকে সহীহ বলে প্রমাণ করেন যে সকল হাদীসকে শায়খ আলবানী যয়ীফ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন । 


আবার /77777/77777777/177177777717শিরোনামে ১৪টি হাদীসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেন, যেগুলোকে শায়খ 
আলবানী সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন । যা শীঘই এস্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বক্ষ্যমাণ এরবন্ধে এস্থের ৫-১১ 


ব্রমিকের হাদীস আলোচনা করা হলো] 


হাদ সঃ এক 
553৫7 ও পে৮৪%5৬৪ 
(2১255 ০২ অভি গৃহ এ 
44725747525 
৩১০5: খডএিশ দিি পঃ 
০? 
২ ০2 39-60472 
“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেন, “মৃত ব্যক্তিকে কবরে 
সমাহিত করার পর সূর্যকে তার সামনে 


এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে যেনো 
তা সে দু'চোখ 


তা অন্তগামী হচ্ছে। 
মোচতে মোচতে বসবে এবং বলবে, 
আমাকে নামায আদায়ের সুযোগ 
দাও ।”১ 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী এ 


প% পরি 


এপ 2০4০৮11৮125 552 ছি ০ 

শেপ ও: ০০]13 ০০৬০ ০৫ ০৯৩ ০০৩ 

52 5 জর্তপ 127৮2 -10825,51, ৭৫ 
০৯6 ০২০৬৮ 6০1 ০৬ লও) 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ইরশাদকৃত পূর্বের হাদীস বর্ণনা করে 
বলেন, “মৃত ব্যক্তিকে বলা হবে, উঠে 
বসো। সে উঠে বসবে। তখন সূর্যকে 
এমন আকৃতিতে দেখা যাবে যেন তা 


হাদীস সম্পর্কে বলেন, “সম্ভবত এ 
হাদীসের সনদ হাসান স্তরের |” 
শায়খ আবদুল্লাহ আল-দাওয়ীশ বলেন, 


অস্ত যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তাকে 
বলা হবে, আমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর 
দাও। সে বলবে, আমাকে নামায 


“হাদীসটি সহীহ। হাফিয শিহাবুদ্দীন 
আল-বুসীরী (রহ.) বলেন, “এ 
হাদীসের সনদ হাসান ।”5 

তিনি আরও বলেন, “আমার গবেষণায় 


আদায় করার সুযোগ দিন। তাকে বলা 
হবে, তুমি অচিরেই তা করার সুযোগ 
পাবে ।” তিনি শেষ পর্যন্ত 


বর্ণনা করেন।' 


প্রমাণিত হয়েছে যে, হাসান সনদে এ 
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তিনি বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ 
(]া] ) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য । মুহাম্মদ 


ইবনে আমরের ব্যাপারে সামান্য 
অভিযোগ থাকলেও হাদীসটি হাসান 
স্তরের নীচে নয়। এ হাদীসটি হযরত 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত র সঙ্গে যুক্ত হলে 
সহীহের স্তরে পৌছে যায়। গ্রন্থকার 
যিলালুল জুননাহ* কিতাবে হাদীসটি 
সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি 
সহীহ ইবনি সুনানে মাজাহ১ কতাবে 
হাদীসটি হাসান বলে মত প্রকাশ 
করেছেন ।" 


হাদীস: দুই 
:এ0 ঞড ঞ| ৫১১ 805০৫ ০ 
1005 রা 5০০৯ 02810 ৬০) 
১৯৬৫৬ ৪১ওসি কও 
5১৬৫ ১030৯3৫3৮5১ 
দি 2470৯6550৫5 
525 
“হযরত মুআয আল-জুহানী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে 


এবং সে অনুযায়ী আমল করে তার 
মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন 


4: আত্তান্তহীদ ১৩ 
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একটি মুকুট পরিধান করানো হবে যার 


পর আল-কুরআন তার সঙ্গে দুর্বল 


উজ্জ্বলতা হবে পৃথিবীর সূর্যের আলোর 


ব্যক্তির আকারে সাক্ষাৎ করবে । তাকে 


চেয়ে অধিক। যদি এমন ব্যক্তি আল- 


বলবে, তুমি কি আমাকে চেনো? সে 


কুরআনের বিধান মতে আমলও করে 


উত্তর দেবে, আমি তো আপনাকে চিনি 


থাকে তবে তার ব্যাপারে তোমাদের 
কী ধারণা?” 


না। আল-কুরআন উত্তরে বলবে, আমি 
তোমার সঙ্গী আল-কুরআন। যে 


শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী এ 


তোমাকে গরমের দিনে পিপাসার্ত 


হাদীস সম্পর্কে বলেন, “হাদীসটি করতো, রাতে রাখতো বিন্দ্র 
যয়ীফ ।”৯ ব্যবসায়ীরা সাধারণত লাভের আশায় 
শায়খ আবদুল্লাহ আল-দাওয়ীশ বলেন, বসে থাকে। তুমি আজকে তোমার 


“শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর 


ব্যবসার মুনাফা লাভ করেছো 


বক্তব্য সঠিক নয়, বরং হাদীসটি হাসান 
অথবা সহীহ । এ হাদীসের অর্থবোধক 


অতঃপর তার ডান হাতে রাজতৃ 
দেওয়া হবে এবং বাম হাতে দেওয়া 


হাদীসসমূহ সম্পর্কে সম্ভবত তিনি 


হবে তার স্থায়িতৃ ৷ তার মাথায় পরিধান 


ছিলেন অনবহিত। ইমাম আহমদ 


করানো হবে সম্মানের মুকুট । তার 


ইবনে হাম্বল (রহ.)-বর্ণিত নিম্নের 
হাদীসটি উপর্যুক্ত হাদীসের (]]]] 
শক্তিবর্ধক হিসেবে বিবেচিত: 


৬) ১8 ৩৪৮ পন ৬৩০ 
05 এ করিত এ জরি 
:4৮8 2৮5 এ 0 5 ০০ এ 
৩2498 2৮০ ঠা১ ৪. 

৫ -৮৯০০]০০৩ 25৩৬৩ 
48915145৭85 54 

এট ওআ চা ৫০০ 34১8 


র্‌ দি» রা €11৮ ঞ ৩৩৫ ৪ ১৫:% শি 
005 ০13 এ ৮৮৪দও ১19৪) এ 


5 ০৮০ টি গান পোটি রত ০৮০ 
০5 533 ৬১ টিলা 4০৩ 2৪০৬ 553 ৩ 
এ 09 ০৫ ৬৫ 0 ৮ চি 
০১৮91 তর জী টি ৮৯5 0 
১৭৬5 924৫৮ 1 
ছি 4 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তার 
পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
উপস্থিত থাকাবস্থায় একদিন শুনতে 


পেলাম, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“কুরআনঅলাকে কবরে সমাহিত করার 
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মাতা-পিতাকে এক জোড়া বস্ত্ 
পরিধান করানো হবে। দুনিয়াবাসীরা 
কখানো তার মূল্য নির্ধারণ করতে 
পারে না। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, এ 
পোষাক কীসের বিনিময়ে লাভ 
করেছো? তাদের পক্ষে উত্তর দেওয়া 
হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন 
শেখানোর কারণে ।”৯০ 

এ হাদীসের সনদ ইমাম মুসলিম 
(রহ.)-এর শর্তসাপেক্ষ সহীহ। তিনি 


আবদুল্লাহ আল-হাকিম _ (রহ.) 
হাদীসটি বর্ণনা করার পর সহীহ বলে 
মন্তব্য করেন।৯ ইমাম শামসুদ্দীন 
আয-যাহাবী (রহ.)ও তার সাথে 
একমত পোষণ করেন। হাফিয 
নুরুদ্দীন আল-হায়সামী (রহ.) ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর 
বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করার প 
বলেন, “সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীরাই 
হলেন এ হাদীসের রাবী ৷” তিনি 
হযরত আবু হুরাইরা (রোযি.), হযরত 
আবু উমামা (রাযি.) ও মুঁআয ইবনে 

(রাযি.) বর্ণিত হাদীসসমূহ 
[া]া]] হিসেবে বর্ণনা করেন। সুতরাং 
হাদীসটি হাসানের নিম্ন স্তরের হতে 
পারে না। সহীহের স্তরে উন্নীত 


হখ 


হওয়াও অসম্ভব নয়। আল্লাহই 
সর্বাধিক জ্ঞাত ।”১ 


হাদীস: তিন 


৩ দাঃ :০5 নি 525 রা তি 
9৩548 3869৬ ৭ 55 


28০ 


255 গে এ ০১5০10:4৮8 423 

৪9 
“হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রাষি.) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ 
পৌছলো যে, সে তার স্ত্রীকে একসঙ্গে 
তিন তালাক দিয়েছে । এ খবর শোনার 
পর তিনি রাগান্বিত হয়ে দীড়িয়ে 
গেলেন এবং বললেন, “আমার 
জীবদ্দশায় আল্লাহর কিতাব নিয়ে 
খেল-তামাশা শুরু হয়ে গেলো? এমন 
সময় একজন লোক দীড়িয়ে বলল, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি তাকে হত্যা 
করে ফেলবো?১5 
শায়খ নারিদ্দীন আল-আলবানী বলেন, 
“এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য 
তবে মাখরামা তার পিতা থেকে বর্ণনা 


তিনি 


হওয়ার বিপক্ষে এটি কোনো গুরুতৃপূর্ণ 
কারণ হতে পারে না। হাফিয ইবনুল 
কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) এ 
হাদীস আলোচনার পর বলেন, 
“হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এএর 
শর্তসাপেক্ষ সহীহ ।' তিনি তার দাবির 
পক্ষে এ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, 
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ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া 
(রহ.) আরও বলেন, “মাখরামা ইবনে 


গ্রন্থের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া 
সাপেক্ষে তা থেকে দেখে বর্ণনা 


বকীর (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্য হবার 
বিষয়টি সন্দেহাতীত। ইমাম মুসলিম 
(রহ.) তার সহীহ মুসলিমে মাখরামা 


করা মুখস্ত বর্ণনার চেয়ে অধিকতর 


স্বীয় পিতা থেকে বর্ণিত হাদীস দলিল 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 
যারা তীকে স্বীয় পিতা থেকে শোনার 


গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করেননি । এ 
কথা কেউ বলেননি, সে আমার 
সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাত করেনি, তার 


বিষয়ে অভিযুক্ত করেছেন তাদের 
ব্যাপারে তিনি বলেন, “মাখরামা তার 
পিতা থেকে নির্দিষ্ট একটি কিতাবের 
হাদীস হয়তো শেনেননি।' 

আবু তালিব বলেন, 'আমি ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে 


নিরাপদ। এ কর্মনীতি ছিল কথা গ্রহণযোগ্য নয়। লিখিত দলিল 
সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 
পরবর্তী যুগের আলিমদের । সকলেই একমত্য পোষণ করেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় পত্র দিয়ে তবে শর্ত হলো লেখাটি 
রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রতিনিধি যথাযথভাবে প্রমাণিত হতে হবে । 

প্রেরণ করতেন। এটি প্রমাণ ২.এক দল মুহাদ্দিসের দাবি হলো, 
হিসেবে গৃহীত হতো। ইসলামি মাখরামা তার পিতা থেকে 


রাষ্ট্রের গভর্নরদের নিকট ত 
ফরমানসমূহ ছিল লিখিত আকারে 
তারা এটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ 
করে সে অনুযায়ী আমল করতেন 


চে 


মাখরামা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, তিনি 
নির্ভরযোগ্য ।” 
আবু বকর ইবনে আবু খায়সামা 


হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাষি.) 
হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাধি.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর পত্র হস্তান্তর করলেন। 


মাঈনকে বলতে শুনেছি, মাখরামা 


তিনি তা নিয়ে গেলেন এবং সমগ্র 
উম্মাত সে মতে আমল করলেন। 


ইবনে বুকাইরের নিকট তার পিতার 


আমর ইবনে হাযমের নিকট লিখিত 


একটি পুস্তক ছিল, যা তিনি 
শোনেননি ।' 


পত্রটিও ছিল ঠিক অনুরূপ । 
হযরত ওমর (রাযি.)-এর 


তিনি আব্বাস আল-দুওয়ারীর বরাতে 


পরিবারের নিকট সংরক্ষিত 


বলেন, “তিনি দুর্বল রাবী । তিনি তার 


সাদাকাহ সম্পর্কিত তার প্রদত্ত 


পিতা থেকে একটিমাত্র কিতাবের 
হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করেননি ।” 


পত্রও দলিল হিসেবে গৃহীত। পূর্ব ও 
পরবর্তী যুগের সকল আলিম 


ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, “তিনি 
র পিতা থেকে শুধুমাত্র বিতর নামায 
ক্রান্ত হাদীসটি শোনেননি 

সাইদ ইবনে আবু মারয়াম (রহ.) তার 
মামা মুসা ইবনে সালামা (রহ.) থেকে 
বর্ণনা করে বলেন, “আমি মাখরামার 


৫ গে 
৪ 


পরস্পরের প্রতি লিখিত পত্রাবলি 
দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন । যার 
নিকট পত্রটি প্রেরিত হয়েছে, তিনি 
শুধুমাত্র এটুকু বলতেন, “আমার 
নিকট অমুক ব্যক্তি এই পত্র 
পাঠিয়েছে এবং অমুক আমাকে এ 


নিকট এসে তাকে এ মর্মে প্রশ্ন করলাম 


বিষয়ে সংবাদ দিয়েছে ।' 


যে, আপনার পিতা কি আপনার নিকট 


লিখিত বিষয় দ্বারা দলিল গ্রহণ করা 


হাদীস বর্ণনা করেছেন? উত্তরে তিনি 
বলেন, “আমি আমার পিতার সাক্ষাৎ 
পাইনি। তবে এগ্ডলো হলো তার 
কিতাব |” 

পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া সত্তেও 
তিনি কিভাবে বর্ণনা করলেন এর 
সমাধার দ্বিবিধ: 

১.পিতার কিতাবখানা তার নিকট 


বাতিল সাব্যস্ত হলে ইসলামি 
উম্মাতের নিকট খুব অল্প পরিমাণই 
অবশিষ্ট থাকবে। 

যুক্তির নিরিখে বিবেচনা করলে 
দেখা যায়, স্মরণশক্তির চেয়ে 
লিখিত বিষয়ের ওপর নির্ভরতা 
থাকে বেশি। স্মৃতি কখনো বিস্মৃত 


সংরক্ষিত ছিল। সুতরাং তার নিকট 
থেকে শুনে বর্ণনা করা অথবা দেখে 


হতে পারে। লিখিত বস্তু 
কখনো হারিয়ে যায় না 


বর্ণনা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই। শায়খের লিখিত কোনো 
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অতীতকালের আহলে ইলমদের 
কেউ লিখিত বন্ত দ্বারা দলিল 


শোনেননি । আর এক দলের দাবি 
মতে তিনি শুনেছেন। বরং তিনি 
আরও বর্ধিত ও সুদৃঢ় জ্ঞানের 
অধিকারী ছিলেন। এ বিরোধ 
মীমাংসায় আবদুর রহমান ইবনে 
আবু হাতিম (রহ.) বলেন, আমার 
হলে উত্তরে তিনি বলেন, “তিনি 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযুক্ত 
ও গ্রহণযোগ্য ।' তিনি আরও বলেন, 
ইমাম মালিক (রহ.)-এর কিতারে 
এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে পেয়েছি, 
পিতা থেকে রেওয়ায়াতকৃত হাদীস 
সম্পর্কে আমি মাখরামকে প্রশ্ন 
করলাম, তিনি শপথ করে বলেন, 
মসজিদের রবের শপথ করে বলছি, 

পিতা থেকে 
শুনেছি ৮৬ 


হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী 
(রহ.) বলেন, “আলী ইবনুল মাদীনী 
বলেন, তিনি তার পিতা থেকে কিছু 
কিছু শুনেছেন।” তিনি আরও বলেন, 
তিনি তার পিতার কিতাব থেকে বর্ণনা 
করেন।১ আহমদ ইবনে মাঈন ও 
শানকীতী এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। 

ইমাম মুসলিম রেহ.) মাখরামা কর্তৃক 
তার পিতা থেকে বর্ণিত অনেক হাদীস 
সংকলন করেছেন। ইমাম মুসলিম 
(রহ.) বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে 
মুসলিম উম্মাহর ওলামায়ে কেরাম 
একমত্য পোষণ করেন। তবে হাদীস 
প্রত্যাখ্যানের যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ 
পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা । আশ্চর্ষের 
বিষয় হলো, গ্রন্থকার গায়াতুল মারাম*” 
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“কিয়ামতের দিন আল-কুরআন দুর্বল 

ব্যক্তির আকারে আগমন করবে এবং 


কুরআনঅলাকে বলবে, আমিই রাতের 
বেলায় তোমার ঘুম কেড়ে নিয়েছি 


এবং দিনের বেলায় তোমাকে 
পিপাসার্ত রেখেছি ।”২০ 


ইমাম হাকিম বলেন, “হাদীসটি ইমাম 


মুসলিম (রহ.)-এর _ শর্তসাপেক্ষে 
সহীহ ।”৯ ইমাম যাহাবী (রহ.) এ 
হাদীস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য 


করেননি । আল-বুসীরী (রহ.) আল- 
যাওয়ায়িদ কিতাবে বলেন, “এর সনদ 
সহীহ ।”৯ 

এ হাদীসের ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, হাদীসটি সহীহ। কেননা এ 
হাদীসের রাবী বশীর ইবনুল মুহাজির 
একজন সত্যবাদি ও গ্রহণযেগ্য রাবী 
(81550) । হাফিয ইবনে হাজার 
আল-আসকলানী (রহ.) তাকরীবৃত 
তাহ্যীব হাদীস সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য 
করেন ।১ 

তিনি বলেন, এ ধরণের হাদীস হাসান 
হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এটি 
সহীহ হবার সম্ভাবনা কম। এ বিষয়ে 
॥ ০৪০এ/১-এর টাকায় বিষদ 
আলোচনা করা হয়েছে । তবে হাফিয 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)- 
এর বক্তব্য সঠিক নয় । মূলত হাদীসটি 
সহীহ । কেননা বশীর ইমাম মুসলিম 
(রহ.)-এর রাবী । এ হাদীসের আরও 
১১১৩ রয়েছে। হাদীসটি সহীহ হওয়ার 


পক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে । নিচের 
হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য: 
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খে এ| তি ০০ 
) 9৩ 22906) 


জুলাই'১৮ 


(8:48 নেতা 


রা ৩৪৮৪4: ৮৯০০১ ১৪। 
০12৯158 টা টার রা ৩ ৩ 
44099550595 ৮2৮48 9 
8848555 ি 
“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
ত, রাসূলুল্লাহ _(সা.) ইরশাদ 
করেন, “কিয়ামতের দিন আল কুরআন 
তার বাহকের নিকট দুর্বল ব্যক্তির 
আকারে উপস্থিত হবে। কুরআন 
ওয়ালাকে আল কুরআন বলবে, 
আমাকে চেনো? আমি তোমাকে 
রাত্রিকালীন নিদ্রায় ব্যাঘাত 
করতাম এবং প্রচণ্ড গরমে পিপাসার্ত 


হয়ে যান। অতঃপর আল্লাহ তাআলা 
তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন |” 

ইমাম বাযযায রেহ.) হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস 
(রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 


(সা.) ইরশাদ করেন, 
802 ১৭০ 5592 ০২ উপ 
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করে তোলতাম। ব্যবসায়ীরা লাভের 
আশায় ব্যবসায়কর্ম পরিচালনা করে 
থাকে । আমি আজকে তোমার জন্যে 
ব্যবসায়ের মুনাফার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছি 2 
এ হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল 
আযীয নামক একজন দুর্বল রাবী 
আছে 1২৫ 
ইমাম তিরমিযী রেহ.), ইবনে খুযাইমা 
(রহ.) ও হাকিম (রেহ.)হাদীসটি বর্ণনা 
করেন। ইমাম হাকিম (রহ.) 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম 
যাহাবী (রহ.) হাদীসটি মরফু 
রেওয়ায়াত করেন এবং ইমাম হাকিম 
(রহ.)-এর সঙ্গে একমত পোষণ 
করেন। মরফু হাদীসটি নিম্নরূপ: 
৮৬ ৮450 ৮০ 
2 22 এ এ 
৩:০১ ৪245 -4০৩ 
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“কুরআনঅলা কিয়ামতের মাঠে 
উপস্থিত হওয়ার পর কুরআন বলবে, 
হে আমার রব! তাকে বস্ত্র পরিধান 
করানো হোক। অতঃপর তাকে 
সম্মানের বস্ত্র পরিধান করানো হবে। 
কুরআন আবার বলবে, হে আমার রব! 


তাকে আরো সম্মানিত করা হোক। হে 
আমার রব! তার ওপর আপনি সন্তুষ্ট 


“কিয়ামতের মাঠে একজন ব্যক্তিকে 
উপস্থিত করা হবে। কুরআন তার 
সামনে অভিযোগকারীর ভূমিকায় 
আবির্ভুত হবে, যে তার ফরযসমূহ 
অবহেলা করতো । তার সীমা অতিক্রম 
করতো । একান্ত বাধ্যগত বিষয়ে 
অবাধ্য হতো । নিষিদ্ধ পথে পরিচালিত 
হতো। অতঃপর কুরআন বলবে, হে 
আমার রব! আমি আপনার 
আয়াতসমূহ বহন করেছি। যে আমার 
সীমালঙ্ঘন করেছে, অবশ্য পালনীয় 
বিষয়ে অবহেলা করেছে, আমার 
আনুগত্য পরিহার করেছে এবং পাপের 
পথে অগ্রসর হয়েছে, সে নিকৃষ্টতম 


আছে। কিন্তু তিনি তাদলিস করেন। 
হাদীসের অবশিষ্ট রাবীগণ 
নির্ভরযোগ্য ২ 

এ হাদীসের অর্থবোধক অনেক সহায়ক 
হাদীস থাকা সত্তেও শায়খ নাসিরুদ্দীন 
মন্তব্য করে বলেন, “এটি যয়ীফ |” যা 


হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।৯ 
চলবে 


কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, 
পৃ. ১৪২৮, হাদীস: ৪২৭২ 
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২ আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 


সংস্করণ: ১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খরি.), পৃ. ৫২৩, 


মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় 
প্রকাশ: ১৪০৫ হি. ₹ ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ 
৫০, হাদীস: ১৩৮ 
রা আল-বুসীরী, মিসবাহুষ যুজাজা ফী যাওয়াদি 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. _ ১৯৮৮ 
হা খ. ৪, পৃ. ২৫২, হাদীস: ১৫৩৫ 
আত-তাবারী, জাখিউল বায়ান ফী 
টা দারু হিজর, কায়রো, মিসর 
(১৪২২ হি. ২০০১ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৬৬২ 
৫ আল- , রে জুনাহ ফী 
লেবনান (ছিভীয় টি ১৪০০ হি. 5 ১৯৮০ 
57 
আল-আলবানী, টা ইবনি মাজাহ, 
মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. ₹ ১৯৯৭ খ্ি.), খ. 
২, পৃ. ৩১, হাদীস: ১২৭০/১৫৭২ 
« আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী লি- 
নাতি মা যা'আফাহুল আলবানী, দারুল 
উলিয়ান, জিদ্া, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খি.), পৃ. ২-৩, হাদীস: ১ 
(ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ ববি), খ. ২৪, পৃ. 
৪০২-৪০৩, হাদীস: ১৫৬৪৫; খে) আবু দাউদ, 
আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল _ আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭০, হাদীস: ১৪৫৩ 
৯ আত-তাবরীষী, মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. 


৮ 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. _ ১৯৯০ 
খ্ি.), খ. ১, পৃ. ৭৪২, হাদীস: ২০৪৩, পৃ. 
£ ২০৫৪ ও পৃ. ৭৫৬, হাদীস: 


মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 
কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. 
০৭, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ১১৬৩৩ 

১৩ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী লি- 


১৬ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল মাঁআদ ফী 
হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, মুআস্সিসা আর-রিসালা, 
বয়রুত, লেবনান (সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 
_ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২২০-২২২ 

১৭ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 
তাহ্যীব, দারুর রশীদ, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম ঘ 


জুলাই”১৮ 


ক্র. ৬৫২৬ 

৯ আল-আলবানী, গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি 
আহাদিসীল হালাল ওয়াল হারাম, মাকতাবাতুল 
মাঁআরিফ, রিয়াদ, সউদী আরব (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খরি.), পৃ. ১৬৪, 
হাদীস: ২৬১ 

৯ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী লি- 
তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, দারুল 
উলিয়ান, জিদ্দা, সউদী আরব প্রথম সংস্করণ: 
১৪১১ হি. - ১৯৯৩ খ্রি), পৃ. ৪-৬, হাদীস: ৩ 

২ (ক) আদ-দারিমী, আস-সুনান _ আল-মুসনদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সউদী আরব, খ. ৪, পৃ. 
২১৩৫-২১৩৬, হাদীস: ৩৪৩৪; (খ) ইবনে 
মাজাহ, আস-সুনানখ, ২, পৃ. ১২৪২, হাদীস: 
৩৭৮১; গে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
খ. ৩৮, পৃ. ৭৬, হাদীস: ২২৯৭৬ ও পৃ. 
১৫৫-১৫৬, হাদীস: ২৩০৫০; ঘে) ইবনে আদী, 
আল-কামিল ফীষ যুআফা, মাকতাবাতুর রাশাদ, 
রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৪ হি. 
_ ২০১৩ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৪২৩, হাদীস: 
২৮৯১; 


, পৃ. ৭৪২, হাদীস: 
২০৪৩, ১ বুরাইদা ইবনুল হুসাইব (রোষি.) 
থেকে 

টা আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ৭৪২, হাদীস: ২০৪৩, 
টা বুরাইদা ইবনুল হুসাইব (রাষি.) থেকে 


২২ আল-বুসীরী, মিসবাহুয যুজাজা ফী যাওয়াদি 
ইবনি মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ১২৬, হাদীস: 
১৩২৯-১৩৩১ 

২ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাকরীরৃত 
তাহযীব, দারুর রশীদ, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খ্রি), পৃ ১২৫, 
ক্র. ৭২৩ 

২ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, দারুল 
হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. ৫১, 
হাদীস: ৫৭৬৪ 

২৫. আল-হায়সামী, মাজমাউ্য যাওয়ায়িদ ওয়া 
মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 
কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খরি.), খ. 
৭, পৃ. ১৬০, হাদীস: ১১৬৩৬ 

২৬ কে) আত-তিরমিহী, আল-জামি'উল কবীর - 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, মিসর, 

, পৃ. ১৭৮, হাদীস: ২৯১৫; খে) আল- 
হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. 
১, পৃ. ৭৩৮, হাদীস: ২০২৯ 

২৭ আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া 
মানবাউল ফাওয়ায়িদ, খ. ৭, পৃ. ১৬০-১৬১, 
হাদীস: ১১৬৩৬ 

২৮ আল-আলবানী, সহীহ সুনানি ইবনি মাজাহ, খ. 
৩, পৃ. ২৩৯, হাদীস: ৩০৬৩/৩৮৪৯ 

২৯ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী লি- 
নিলি বসি আলবানী, পৃ. ৬-৭, 

৪ 


মোঃ রহমত হোসেনের জীবন 
বাচাতে অসহায় ভ্যানচালক 
বাবার করুণ আকুতি 


অঞ্চল শলুয়া গ্রামের দরিদ্র 
ভ্যানচালক পিতার একমাত্র সন্তান 
পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তিপ্াপ্ত মেধাবী ছাত্র 


বিশেষায়িত হাসপাতালে লিভার 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তীবধানে 
ওয়ার্ড নং ৩/৪ বেড-১৪-এ 


চিকিৎসাধীন আছে। তার চিকিৎসায় 
মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে 
এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে 
ভারতের নেওয়ার পরামর্শ তীরা 
দিয়েছেন। চিকিৎসকরা জনিয়েছেন, 
অপারেশন করে কারও আংশিক 
লিভার সংযোজন করলে সে 
আরোগ্য লাভ করবে । কিন্তু এই 
অপারেশনের প্রয়োজন ৩০ থেকে 
৩৫ লক্ষ টাকা। এতো টাকা তার 
দরিদ্র ভ্যানচালক পিতার পক্ষে 
জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই 
অসহায় মেধাবী ছাত্র রহমতের 
জীবন বাচাতে হতদরিদ্র ভ্যানচালক 
পিতা দেশের সকল পেশাজীবী, 
প্রবাসী ও বিত্তবানদের কাছে 
সাহায্যের জন্য করুণ আকুতি 
2 ] 
সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা: 
মোঃ সাগর ইসলাম 
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব নং ৪০৫৬ 
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ 
দৌলতপুর শাখা, খুলনা 
অথবা মোবাইলে 
017477286553 
01949225243 
নাম্বারে পার্সোনাল বিকাশের মাধ্যমে 
সাহায্য পাঠানো যাবে । 
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ক্ষমা ও ওঁদার্য 


মাহবুবুর রহমান নু*মানী 


ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবতার 
কল্যাণেই এ ধরাপৃষ্ঠে আগমন 
করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি ছিলেন 
করুণার আধার। তার হদয় ছিল 
আকাশের মতো উদার। জানের 
শক্রকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি 
ক্ষমা ও ওদার্ষ প্রদর্শন করে পৃথিবীতে 
অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নবম 
হিজরিতে আরবের বনু তাঈ গোত্রের 
সঙ্গে যুদ্ধ হয় মুসলমানদের । তাঈ 
সম্প্রদায় পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় 
সিরিয়ার দিকে । আর অনেকে বন্দি 
হয়ে মুসলমানদের হাতে আসে। 
বন্দিদের মধ্যে পৃথিবীখ্যাত দাতা 
হাতেম তাঈয়ের মেয়েও ছিল। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে ডেকে বললেন, 
“হে তাঈকন্যা! তোমার বাবা ছিলেন 
ঈমানদারের চরিত্রে উডাসিত। তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দাতা চরিত্রের 
মানুষ । যাও, তোমার বাবার খাতিরে 
তোমাকে মাফ করে দিলাম । তাঈকন্যা 
বলল, আমি আশা করি, আমার সঙ্গে 
গোত্রের সব বন্দিকে ছেড়ে দেবেন 
নবীজি (সা.) এ মেয়ের মধ্যে 
মানবিকতার গুণ দেখে মুগ্ধ হলেন 
তিনি তার আবেদন মেনে নিয়ে 
সবাইকে মুক্ত করে দিলেন এবং পথের 
খরচসহ তাদের সিরিয়ায় পাঠিয়ে 


জুলাই”১৮ 


দিলেন। শক্রপক্ষের এক অচেনা 
নারীর প্রতি এমন উদারতা পৃথিবীতে 
খুঁজে পাওয়া যাবে? 


থেকে পাখির ছানা ধরে এনেছেন । মা 
সাহাবির পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে। 


মক্কার কাফেরদের অমানবিক নির্যাতনে 


বিষয়টি দৃষ্টি এড়ায়নি নবীজির ৷ তিনি 


অসহ্য হয়ে প্রাণের জন্মভূমি ত্যাগে 
বাধ্য হয়েছিলেন দু'জাহানের বাদশাহ 
রাসুলুল্লাহ (সা.)। দীর্ঘ ৮ বছর পর 
সেই প্রাণের মক্কা তার পদতলে 
আসে । কাফেররা ভয়ে টতস্থ। আর 
বুঝি রক্ষা নেই। মুহাম্মদ আমাদের 
কাছ থেকে বদলা নেবে। কিন্তু 
রহমতের নবী সবাইকে অবাক করে 
ঘোষণা করেন, “আজ তোমাদের প্রতি 
আমার কোনো অভিযোগ নেই। 
তোমরা সবাই মুক্ত। আমি তোমাদের 
কাছ থেকে কোনো প্রতিশোধ নেব 
না।' বিশ্বনবী সো.)-এর এ ক্ষমা ও 
উদারতাকে এঁতিহাসিক গিবন এভাবে 
চিত্রিত করেছেন, 417 176 1072 
1175197) 011/12 7/9714 1/1272 £5 79 
17151270207 71227197711) 2710 
10727167125 11110 247 
01719709201 11056 0/14/4/1777177104 
(5.) 17127 2111115 2712771125 120) 01 
115 1691 270 72 70722217677 
076 714 21. “হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
তার পায়ের তলায় অবনত অবস্থায় 


বললেন, কে এই পাখিটিকে কষ্ট 
দিয়েছে? সাহাবি বাচ্চাগ্তলো ছেড়ে 
দিলেন। নবীজি ঘোষণা করেন, “সব 
সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার । সুতরাং যে 
আল্লাহর পরিবারের প্রতি সদয় হয়, 
সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। 


দেয়। তার এ আচরণে মহান আল্লাহ 
খুশি হয়ে তাকে মাফ করে দিয়েছেন । 
অন্য একটি হাদিসে নবীজি (সা.) 
এরশাদ করেছেন, “যারা অন্যের প্রতি 
দয়া করে, দয়াময় আল্লাহও তাদের 
প্রতি দয়া করেন। তোমরা জগতবাসীর 
প্রতি দয়া করো, তাহলে আকাশের 
অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া 
করবেন ।' আবু দাউদ) 

ইসলামের অনুপম শিক্ষাই হচ্ছে 


সব শক্রকে পেয়েও তাদের প্রতি ক্ষমা 
করে ওদার্য ও ক্ষমাশীলতার যে 


অন্যের প্রতি দয়া করা । মানুষের সুখ, 
শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা। তাই 


অনুপম আদর্শ প্রদর্শন করেছেন তার 


ইসলামের ঘোর শক্রদের মুখেও 
ইসলামের প্রশংসাবাণী উচ্চারিত 


ইতিহাসে নেই ।' রাসুল (সা.) বলেন, 
“দুইটি অভ্যাস আল্লাহর কাছে খুবই 
প্রিয়। আর দুইটি অভ্যাস আছে, যা 
আল্লাহর কাছে খুবই নিন্দনীয়। যে 
দুইটি অভ্যাস আল্লাহর কাছে প্রিয়, তা 
হলো: দান ও উদারতা । আর আল্লাহর 
কাছে ঘ্বণ্য দুইটি অভ্যাস হলো, মন্দ 
চরিত্র ও কৃপণতা | (শুআবুল ঈমান) 

দান, উদারতা, দয়া ও ভালোবাসা ছিল 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মজ্জাগত স্বভাব । 
শুধু মানুষের প্রতি নয়, বরং পশু- 
পাখিদের প্রতিও তার দয়া, 


হয়েছে। প্রখ্যাত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী 
147. 1. 1. 070 2৮1 /70917151 
07 1/6 19257 গ্রন্থের ২১৫ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন, ইসলাম একটি শান্তি ও 
সহিষ্কুতার ধর্ম। ইসলামের সবচেয়ে 
বড় দিক হলো পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
করা, যা তার নাম দ্বারাই বোঝা যায় ।' 

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর 
(রাযি.)। তার শাসনামলেই বিজিত 
হয় ফিলিস্তিন। তিনি সেখানকার ইহুদি 
ও খরিস্টানদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি 
করেন যে, আমরা তোমাদের 


ভালোবাসা, সহানুভূতির আচরণ ছিল 
তুলনাহীন। এক সাহাবি পাখির বাসা 


জানমালের হেফাজত করব, বিনিময়ে 
তোমরা আমাদের কর দেবে। চুক্তি 


__--2) আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


অনুযায়ী প্রতি বছর তাদের কাছ থেকে 
কর আদায় করা হতো। একবার এক 
জিহাদে সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন দেখা 
দেয়। ফলে খলিফাতুল মুসলিমিন 
ফিলিস্তিনে অবস্থানরত সৈন্যবাহিনীকে 
ডেকে পাঠালেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ 
দিলেন, “সেখানকার ইহুদি ও 
খিস্টানদের সমবেত করে জানিয়ে 
দাও, আমরা আমাদের প্রয়োজনে 
সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে নিচ্ছি। তাই 
তোমাদের জানমালের হেফাজত 
করতে পারছি না। অতএব এ বছর 
তোমাদের প্রদেয় কর তোমরা ফেরত 
নিয়ে যাও।" পৃথিবীর কোনো দেশ 
কিংবা জাতি এ ধরনের উপমা তাদের 
ইতিহাসে দেখাতে পারবে? হযরত 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 

, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 


ওমর ফারুক (রাযি.) একদিন মসজিদ 
থেকে বের হচ্ছিলেন। এ সময় লক্ষ্য 
করলেন, একজন বয়োবদ্ধ খেস্টান 
ভিক্ষা করছে। তিনি তার কাছে 
গেলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। 
এরপর বললেন, এটা আদৌ 
ইনসাফের কথা নয় যে, তোমার 
যৌবনকালে আমরা তোমার কাছ 
থেকে ট্যাক্স নিতাম আর এখন তোমার 
বৃদ্ধকালে তোমাকে সাহায্য করব না। 
এরপর তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে 
তাকে আজীবন ভাতা প্রদানের নির্দেশ 
দিলেন। ইসলামের সুদীর্ঘকালের 
ইতিহাস একথাই সাক্ষ্য দেয়, পৃথিবীর 
যেখানেই মুসলিম-অমুসলিমের 
সহাবস্থান ছিল, সেখানেই মুসলমানরা 
অমুসলিমদের প্রতি সৌহার্দ ও সম্ম্ীতি 
বজায় রেখেছেন । 

নাগরিকদের সার্বিক অধিকার সুনিশ্চিত 
করেছেন। কারণ, ইসলামের নবীজি 
বলে গেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো 
জিম্মিকে (সংখ্যালঘু অমুসলিম) কষ্ট 
দেয়, কেয়ামতের দিন আমি তার 
প্রতিপক্ষ হব ।” (কানযুল উম্মাল) 


মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে। 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
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খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
(রহ.) : হৃদয়ে ও হদ্যতায় 


ড. আবু রেজা মুহাম্মাদ নেজামুদ্দীন নদভী (সেংসদ সদস্য) 


এ দেশের ক্ষণজন্মা মহান মনীষী 


এমনকি কখনো কোনো কোনো 


খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 


শ্রোতার আধ্যাত্মিক অবস্থা “মুশাহাদা' 


আহমদ রেহ.)-এর স্মৃতিকথা লিখতে 


ও 'মুআয়ানা'র স্তরে উন্নীত হতো। 


আমার পিতা তো ছিলেন খতীবে 
সুদক্ষ পরিচালক আল্লামা আবদুল 


গিয়ে আমি যেন স্মৃতির ভারে নুয়ে 


গো 


তীর বক্তৃতায় বিরাজ করতো হুজ্জাতুল 


পড়ছি। করোটির ভেতর স্মৃতির বহু 


ইসলাম কাসেম নানুতভী রহ.) ও 


ওহ্হাব (রহ.)-এর সহপাঠী । আমার 
পিতার সহ র মধ্যে রয়েছেন, 


বহর যেন ভিড় করছে। ফলে কোনটা 
রেখে কোনটা লিখব, বুঝে উঠা ভারি 
মুশকিল হয়ে দীড়িয়েছে। এ মনীষী 


আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী 
(রহ.)-এর রঙ ও ঢঙ | আমাদের এক 
শিক্ষক খতীবে আযম ও মুফতী 


ছিলেন সমকালীন ওয়ায ও বক্তৃতার 


আজীজুল হক রহ.-এর ওয়ায-বক্তৃতার 


শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.), আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়ব 
(রহ.) প্রমুখ । তারা সকলে ভারতের 


অঙ্গনে তারকা-ব্যক্তিতু, যার ফলে, 


পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 


বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠদ্বয় : দারুল 


একাধারে তিনি মুহাদ্দিস, মুফাসসির, 


মুফতী সাহেবের বক্তৃতা ছিল 


ইসলামী আইনবিদ ও ইতিহাসবিদ 


আধ্যাত্মিক রুচি ও উপলব্ধিমূলক, আর 


হলেও, তার সবগুলো গুণ ও চরিত্র 


খতীবে আযমের বক্তৃতা ছিল জ্ঞানগর্ভ, 


চাপিয়ে সর্বাপেক্ষা ভাস্বর হয়ে ওঠল 
“খতীবে আযম" উপাধিটি। তাছাড়াও 


চিন্তাসঞ্জাত ও যুক্তিনির্ভর। খতীবে 
আযমের বক্তৃতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 


এ বন্ধৃত পরে আত্মীয়তায় পরিণত হয় 
যখন আমার পিতার মধ্যস্থতায় ড. আ 


আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিশেষত 


ছিল, তিনি কবি ইকবালের কবিতা খুব 
বেশি আবৃত্তি করতেন। যেহেতু 


মুসলিম বিশ্বের হালচাল সম্পর্কে তার 


ইকবালের কাব্য ও সাহিত্য সম্পর্কে 


ফ ম খালিদ হোসেনের সঙ্গে খতীবে 
আযমের এক মেয়ের বিয়ে হয় । আমি 
যখন চুনতি হাকীমিয়া আলিয়া 


জ্ঞান ছিল সাগর-গভীর ও দিগন্ত- 


তার গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান ছিল, 


বিস্তুত। তিনি বাংলাদেশের খ্যাতিহান 
ইসলামী বিদ্যাপীঠগুলোতে সুদীর্ঘ ৫০ 
বছর হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ও 


সেহেতু তিনি ইকবালের কবিতা থেকে 
আধ্যাত্মিক ও চৈন্তিক উপাদান আহরণ 


মাদরাসায় পড়ি, তখন সীরাত 
মাহফিলের বিশাল মাঠে আমার পিতার 
পাশে বসে আমি তাকে বহুবার 


করতেন । এমনকি ইকবালের কাব্যকে 


ইসলামী ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে 
পাঠদান করেন। 


তিনি একটি নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-উৎসও 
বিবেচনা করতেন । 


দেখেছি। তারা একে অপরের প্রতি খুব 
শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী ছিলেন। আহ! 
শ্রদ্ধার সে কি সম্মোহনী দৃশ্য! যুগ যদি 


তার ওয়ায ও বক্তৃতা ছিল সময়ের এক 


আমার মরহুম পিতা আল্লামা আবুল 


মোহিনী শিল্প এবং যুগের এক বিরল 
বিস্ময়। যতদূর তার ওয়াের আওয়ায 


বারাকাত মুহাম্মাদ ফজলুল্লাহ (রহ.) 
এবং খতীবে আযম রহ.-এর মাঝে 


আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতো সেসব 
দৃশ্যের ছিটেফৌটা। আহ! বিনয়ের সে 
কি শীতল ছায়া! আজ আলিমসমাজ 


পৌছুতো শ্রোতৃবর্গ এক অচ্ছেদ্য 


ছিল এক অনন্য-গভীর ঘনিষ্ঠতা 


মনোযোগ দিয়ে তীর বক্তৃতা শুনতেন 


উভয়ের মাঝে প্রচুর দেখা-সাক্ষাৎ 


মনে হতো, যেন তারা কাঠের মতো 


হতো। সাক্ষাৎ হলেই শিক্ষা ও 


নিঃসাড় হয়ে আছে, যেন তাদের 
মাথায় বসে আছে পাখিদের ঝাঁক 
তার কথায় শ্রোতার মন যাদুগ্রান্তের 


যদি সেখান থেকে কিছুটা হলেও 
উপদেশ গ্রহণ করতেন। . 
সাধারণ-বিশেষ সকলেই তার ওয়ায 


রাজনীতি বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আলাপ 
ও মতবিনিময় হতো । তাদের উভয়ের 


শুনতেন। তীর শ্রোতাসমাজে থাকতেন 
সে যুগের বাঘা-বাঘা সব আলিম ও 


মধ্যে ছিল মহানুভবতা, প্রশস্ত হৃদয়, 


মতো প্রভাবিত হতো । অশ্রুসিক্ত হতো 


উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগসচেতনা। এ 


তাদের চোখ । বিগলিত হতো হৃদয় 


কারণেই হয়তো উভয়ের মাঝে 


বুদ্ধিজীবি। মানসিকতা ও অভিরুচির 
তারতম্য ভেদেও সকলেই তার ওয়ায 
ও বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হতেন। প্রত্যেকই 


অন্তরে জাগ্রত হতো আল্লাহভাতি 


জুলাই'১৮ 


অন্যরকম এক বন্ধুত ছিল। অন্যথায় 


নিজের যোগ্যতা ও বোধশক্তি 
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অনুপাতে উপকৃত হতেন। তার বলার 


ভীষণভাবে অভিভূত হতাম, আলোড়িত 


ঢঙ-ই ছিল আলাদা । বন্তৃতাগুলো যেন 
সুতোয় গাথা মুক্তোর মতো সুবিন্যস্ত 
ছিল। যে যুগের কোনো কোনো বক্তার 


হতাম । আমরা উভয়ের মাঝে বয়স ও 


সম্পাদকের দায়িতু আদায়ের 
পাশাপাশি প্রাদেশিক সভাপতিও 


মর্যাদার পাহাড়-বুলন্দ পার্থক্য থাকা 


ছিলেন। ১৯৫৪ এর নির্বাচনে তিনি 


সত্তেও কখনো কখনো ছাত্র-শিক্ষকের 


পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সংবিধান 


মতো তার বক্তৃতাগুলো ছিল না 


কিংবা 


ভেদরেখাটুকু ভুলে বন্ধুত ও ভ্রাতৃতের 
সম্পর্কে চলে যেতাম। তখন তীর 


পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এর 
পাশাপাশি তিনি ছয়টি ইসলামি দল 


সাথে খোলামনে আলাপ হতো 


হাসিরসিকতায় ভরপুর। বরং তার 
প্রতিটি কথা ছিল বাস্তবসম্মত ও 


নানাভাবে, নানা বিষয়ে । রাজনৈতিক, 
পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত 


কুরআন-হাদীসের প্রমাণনির্ভর ৷ নিজের 
বক্তব্যকে বোধগম্য করার জন্য যে 
যৌক্তিক প্রমাণাদির ধারা তিনি সৃষ্টি 


বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে আলোচনা 
হতো। কোনো প্রকার সংকোচ ও 


নিয়ে গঠিত “ইসলামিক ডেমোক্রাটিক 
লীগ'-এর সভাপতির দায়িতও করেন। 
স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি 
উজ্জীবিত করার জন্য কর্মতৎপরতা 


সঙ্কীর্ণতা ছাড়াই উদার ও মুক্তমনে 


করতেন, তা ছিল যুগের এক বড় 


তিনি আলোচনা করতেন। 


বিস্ময়। কথার ফাকে কখনোবা তিনি 


যখনই তার সাথে দেখা হতো, আমার 


চালিয়ে যান। তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করা পর্যন্ত নেযামে ইসলাম'র সাথে 
থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলাম ও 


শ্রোতৃবৃন্দের মাঝে মনোযোগ-চাঞ্চল্য 
ফিরিয়ে আনার জন্য হালকা হাসি- 


রসিকতাও করতেন, তবে তা ছিল 
নিতান্তই রুচিশোভন, অর্থময় ও 
শরীয়তসম্মত | 


পিতার কথা তুলতেন। তার জ্ঞান- মুসলমানদের প্রতিনিধি করে 
গরিমার বন্দনা করতেন। তার গেছেন। 
কবিতার প্রশংসা করতেন সবচেয়ে তিনি সচেতনভাবে বিশ্বাস করতেন যে, 


বেশি। অনেক সময় তিনি আমার 
পিতার মেধা, জ্ঞানপ্রাচূর্যা ও 


তার ওপর দ্বীনের যেমন কিছু হক 
রয়েছে, তেমনি মাতৃভূমি ও স্বজাতিরও 


একবার তিনি এক দ্বীনী মাহফিলে 


কাব্যপ্রতিভার প্রতি বিস্ময়বোধের কথা 


কিছু হক রয়েছে। মাতৃভূমির প্রতি 


হৃদয়স্পর্শী ও আবেগমথিত ভঙ্গিতে 


জানাতেন। এমনকি তিনি তাকে 


নিখাদ ভালোবাসা-ই তাকে এমন কিছু 


আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাওহীদ 


স্বভাবকবি ও আজন্ম সাহিত্যিক বলেও 


সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন 
মাহফিলের পার্শ্ববর্তী এক কক্ষে তার 
আলোচনা শুনছিলেন জামিয়া 


সম্বোধন করতেন। অন্যদিকে আমাকে 


অঙ্গনে শরীক ও সক্রিয় থাকতে উদুদ্ধ 
করেছে যেসব অঙ্গনকে তৎকালীন 


উৎসাহ দিতেন তার (আমার পিতার) 
পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য। তিনি 


আলিমগণ অপছন্দ করতে এমনকি 
ঘৃণাও করতেন। কিন্তু তাকে 


ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান 
পরিচালক আল্লামা মুফতী আজীজুল 
হক (রহ.)। আলোচনা শুনে 


বলতেন, তুমি সত্যি তোমার পিতার 
যোগ্য উত্তরসুরি হবার যোগ্যতা রাখ । 
আল্লামা ছিদ্দীক আহমদ রেহ.) 


আধ্যাত্সিক আবেগে আপ্ুত হয়ে 
পড়েন মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) 


পাঠদান ও ওয়ায-বক্তৃতার বিশেষ 


আল্লাহপাক দান করেছিলেন প্রজ্ঞা, 
প্রতিজ্ঞা, দৃরদর্শিতা ও অদম্য 
সাহসিকতা । আর এসব গুণ ছিল 
সমকালের জন্য একান্ত অপরিহার্য । 


গপ্তিতে সীমাবদ্ধ কোনো ব্যক্তি ছিলেন 


ফলে তিনি কখনো রাজনীতি থেকে 


তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে 


না। বরং তিনি দেশীয় রাজনীতি ও 


পারলেন না। চলে আসেন সভাস্থলে 


বিশ্ব-রাজনীতির সুবিশাল অঙ্গনেও 


সমবেত জনতার সামনেই তিনি 
“আল্লাহু আকবর' বলে চিৎকার শুরু 
করেন। 


কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন । তিনি 
শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা 
হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) দ্বারা 


বিমুখ হন নি। বরং তিনি এর মাধ্যমে 
ইসলাম ও মুসলমানদের পরম সমর্থন 
ও সহযোগিতা করে গেছেন। আমি 
মনে করি, স্বাধীনতার পরে এ দেশের 


উপর্যুক্ত মহামনীষীকে নিয়ে ব্যক্তিগত 


খুবই প্রভাবিত ছিলেন। দেশবিভাগের 


কিছু স্মৃতিচারণ করতে পারছি বলে, এ 


আগেই তিনি “জমিয়তে উলামায়ে 


মুহূর্তে, , আমি আনন্দাবেগে আপ্লুত হয়ে 


হিন্দ'র সাথে যুক্ত হন। পরে ১৯৪৭ 


পড়ছি। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 
ছাত্রজীবনে আমি তার ছাত্রত ও 


সালে যখন ভারত বিভক্ত হয়ে 


করতেন, তা হলে এ দেশে তাদের 
একটা দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টি হতো এবং 
জাতীয় সংসদে গলা চারিয়ে কথা 


পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিতি লাভ করে, 


বলার অধিকার থাকত মুসলিম হক্কানী 


সান্িধ্যের গৌরব অর্জন করেছি। 
কখনো কখনো কোনো দাওয়াতী 
সফরে তার সঙ্গী হওয়ারও সুযোগ 
হতো আমার। তখন তার বিনয়, 
সরলতা ও সাদাসিধেভাব দেখে আমি 


জুলাই'১৮ 


তখন মাওলানা আতহার আলী 
হন “জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও 
নেযামে ইসলাম'-এর সাথে । তিনি 
পার্টির কেন্দ্রিয় পরিষদের সাধারণ 


আলিমদের। 


সংসদ সদস্য, উউগ্রাম-১৫ 
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সারাওয়াক: ধনেশ পাখির দেশে 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


কুয়ালালামপুর থেকে ২ ঘণ্টার এয়ার 
এশিয়ার ফ্লাইটে দক্ষিণ চীন সাগর 
পাড়ি দিয়ে সারওয়াক প্রদেশের 
রাজধানী কুচিংয়ে এসে পৌছলাম ১২ 
মে'১৮ দুপুরে । নাগরিক সব সুবিধা 


তালহা । 
(01517/49) অধ্যয়নরত নাঈম উল্লাহ 
ও সাকিব আমাদের 
বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য 
উপস্থিত ছিলেন । স্থায়তৃশাসিত প্রদেশ 
হওয়ার কারণে এতিহ্যগতভাবে দেশি- 
বিদেশি পর্যটকদের পাসপোর্ট নিয়ে 
সা আনুষ্ঠানিকতা সারতে 
হয়। এতদঞ্চলের মানুষগ্ডলো সহজ, 
জদ্র ও বন্ধুবংসল। পর্যটকদের সম্মান 
ও আতিথ্য প্রদর্শনে তারা কার্পণ্য করে 
না। 
সারাওয়াকে আমাদের তিনদিন 
হোটেলে অবস্থান, সার্বক্ষণিক 
দর্শণীয় স্থান পরিভ্রমণ সব ব্যবস্থাপনার 
দায়িতে ছিলেন ইয়াসির ভাই । তিনি 


জুলাই”১৮ 


বর্তমানে সারওয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
(01517/4) বায়োটেকনোলজিতে 
মাস্টার্স করছেন। এর পূর্বে তিনি 
অন্ট্রেলিয়ার :5/7717//7716 _ প্রযুক্তি 
বিশ্বদ্যালয়ের সারাওয়াক ক্যাম্পাস 
থেকে অনার্স সম্পন্ন করেন। ইয়াসির 
ভাই এতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান। 
প্রাক্তন প্রধান পরিচালক হযরত শাহ 
মাওলানা হাজী ইউনুছ (রহ.)-এর 
তিনি দৌহিত্র। বান্দরবান ইসলামী 
সেন্টারের প্রধান পরিচালক মাওলানা 
হোছাইন আহমদ সাহেব (দা. বা.)- 
এর ছেলে । সদাচরণ, মানুষের সেবা ও 
অতিথিপরায়ণতা তীর পারিবারিক 
এতিহ্য । তিনি বারবার আমাকে বলেন 
এত কম সময় নিয়ে আসলেন কেন? 
সাকিব একজন সচিবের ছেলে । 
সারওয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
(071744) আন্ডার গ্রাজুয়েট 
প্রোগ্রামের ছাত্র । তিনব্যাপী তিনি 
আমাদের সাথে ছিলেন ও ড্রাইভিংয়ের 
দায়িতি পালন করেন। আমি তাদের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই । 
কুয়ালালামপুরের উদ্দেশ্যে কুচিং 


গিয়ে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায় । 


ধনেশ পাখি 

সারাওয়াক ধনেশ পাখির দেশ হিসেবে 
পরিচিত। প্রদেশের সর্বত্র এ পাখি 
দৃষ্টিগোচর হ্য়। ধনেশ শক্ত ও লম্বা 
191/027017002 
ট উপরে 


আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশ এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অধিকাংশ 
ধনেশের প্রধান আবাস । অসাধু কিছু 
চক্র ধনেশ পাখি শিকার করে 
“ধনেশের তেল" বিক্রি করে। এছাড়া 
পাহাড়িরা মাংস হিসেবে ধনেশ ধরে 
খায়। সারওয়াকে ধনেশ পাখি 
শিকারীদের ২৫ হাজার রিংগিত 
জরিমানা ও ৩ বছর কারাদন্তের বিধান 
রয়েছে। ৫৪ প্রজাতির মধ্যে ৮ 
প্রজাতির ধনেশ সারওয়াকের গহীন 
বনে বসবাস করে। স্থানীয় জনগণ 
ধনেশকে সম্মানের চোখে দেখে থাকে 


__... আত্তান্তহীদ ২২ 


ভ্র।ম।ণ।-।পরর্ষ।ট।ন 
এব 


₹ নিজস্ব সংস্কৃতি ও সৌভাগ্যের 
প্রতীক বিবেচনা করে। ধনেশ পাখি 
যদি কারো বাসা বাড়ির ওপর উড়ে 
যায় তাহলে সে ঘরে সৌভাগ্য ধরা 


২য় বৃহত্তম ধর্ম হল ইসলাম। ৩২ 


পুরণো। আমরা 71777 ও 1977, 


শতাংশ মানুষ মুসলমান। বৈচিত্রের 


গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বেশ 


মাঝে এক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
একটি সুন্দর পরিবেশে এখানে 


দেবে এমন একটি বিশ্বাস এতদঞ্চলের 
মানুষরা পোষণ করে। তাই এখনো 
পাথরের ভাক্ষর্ষ চোখে পড়ে । 


কাছে থেকে দেখা 

পূর্ব মালয়েশিয়ার বর্নিও দ্বীপে অবস্থিত 
সারাওয়াক প্রদেশ । দক্ষিণ চীন সাগর 
পূর্ব মালয়েশিয়াকে পশ্চিম মালয়েশিয়া 
থেকে _ পৃথক করে রেখেছে। 
মালয়েশিয়ার ১৩টি প্রদেশের মধ্যে 
আয়তনে বৃহত্তর সারাওয়াক প্রদেশ 
তেল, গ্যাস, বনজ ও প্রাকৃতিক 
সম্পদে | মালয়েশিযার ৬৫% 


বিরাজিত। 

১২ মে বিকেলে ইয়াসির ও সাকিব 
দামাই রিসোর্টের অদূরে দক্ষিণ চীন 
সাগর দেখাতে নিয়ে যান আমাদের । 
সাগরের তীরে মুক্ত হাওয়া অবগাহন 


মালয়েশিয়ার বাস, ট্রে, 
বিমানবন্দর, বিনোদন পার্ক, মার্কেট, 
শপিং মল, খেলার মাঠ সব জায়গায় 
নামাযের ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থাপনা 
প্রশাসনিকভাবে বাধ্যতামূলক । 
কুচিং শহরের খোলামেলা স্থানে বহু 
রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে সন্ধ্যাবেলা 
গ্রাহকের ভীড় লেগে থাকে সব সময় 


ট্রপিক্যাল হার্ডউড টিম্বার এ প্রদেশ 


সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে বন্ধু বা 


থেকে রফতানি হয়। সারাওয়াকের 
উত্তরে ব্রুনাই দারুস সালাম ও দক্ষিণে 
২০১৫ সালের 
সারাওয়াকের 
জনসংখ্যা প্রায় ২৭ লাখ ৭০ হাজার । 
আয়তন প্রায় ১লাখ ২৪হাজার ৪৫১ 
কিলোমিটার । সরকারী ভাষা ইংরাজী 
ও মালয়। সারাওয়াকে ৪০টি ঘৃতার্তিক 
গোষ্ঠী রয়েছে, এর মধ্যে ৬টি প্রধান। 
প্রত্যেকের রয়েছে আবার নিজস্ব ভাষা, 
সংস্কৃতি ও জীবনধারা । অপরাপর 
অঞ্চল থেকে সারাওয়াকের এটাই 
স্বতন্ত্রতা। 

১৫ শতক থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত 
সারাওয়াক ছিল ক্রুনাই সালতানাতের 
অধীনে । রাজা ./9716 7379016 
আগমনের পর ১৮৪১ সালে এটি 
পৃথক রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় 
ব্রিটিশ আমল থেকে সারাওয়াক 
স্বায়িতুশাসিত অঞ্চল। ১৯৬৩ সাল 
থেকে মালয়েশিয়া ফেডারেশনের 
সদস্য । প্রদেশের প্রধান হচ্ছেন গভর্নর 
এবং সরকার প্রধান হচ্ছেন মৃখ্যমন্ত্র 
সারাওয়াক বহু বছর জাপান ও 
বৃটিশের শাসনাধীন ছিল। ফলে 
অধিকাংশ মানুষ খিস্টান। পুরো 
জনসংখ্যার ৪২% খিস্টান ধর্মাবলম্বী 


জুলাই'১৮ 


পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনেকে 
এখানে সান্ধ্যখাবার বা নৈশভোজ 
সারতে আসে। আমরা পার্লামেন্ট 
ভবনের অনতিদূরে এমনি একটি খোলা 
রেস্টুরেন্টে স্যামন (94110/7) মাছের 
ফ্রাইড কাটলেট দিয়ে নৈশভোজ সারি। 
স্যামন মাছ বেশ উপাদেয় ও 
্বাস্থ্যবান্ধব। জীবনে এই প্রথম স্যামন 


কিছুক্ষণ অবস্থান করি। বেশ শান্ত ও 
সমাহিত পরিবেশ। 


ইসলামের আগমন 

সারওয়াকে ইসলামের আগমনের 
সঠিক দিন তারিখ লিপিবদ্ধ নেই। 
তবে প্রাচীন কাল থেকে আরব 
বণিকদের এ অঞ্চলে আসা যাওয়ার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। এতগুলো মানুষকে 
মুসলমান বানানোর পেছনে নিঃসন্দেহে 
সুফী দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকদের 
মেহনত আছে। কুচিং শহরে দুটি 
প্রাচীন সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে। 
সমাধিগাত্রে লিখিত আছে ১২৪২ 
সাল। এতে প্রতীয়মান হয় ত্রয়োদশ 
শতকে সারওয়াকে ইসলামের বিকাশ 
ঘটে। এমনও হতে পারে যে, অনেক 
মুবাল্লিগ দাওয়াতি কাজ শেষে নিজ 
দেশে ফিরে গেছেন। ফলে তাদের 
সমাধি এ দেশে নেই। ১৮৪১-১৯১১ 
এ সময়ে ইসলামের প্রচার প্রসার 
ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৫২ সালে 
রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কুচিংয়ে মসজিদ 
স্থাপিত হয়। সে সময় বেশ ক'জন 
ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে । তাদের 


মাছের স্বাদ উপভোগ করি। সাধারণত 


মধ্যে দাতুক হাকিম আবদুর রহমান, 
শায়খ ওসমান আবদুল ওয়াহাব, 


মহাসাগর ও তার শাখা নদীতে স্যামন 
মাছ পাওয়া যায়। সর্বোচ্চ ৬১ কেজি 


মুরশিদী আবাং হাজী নূরুদ্দিন, আবাং 
মুয়াসিলী আবদুর রহমান অন্যতম । 


পর্যন্ত ওজন হয়ে থাকে । স্যামন মাছে 


তারা পবিত্র মক্কায় গিয়ে দীনী ইলম 


৫, 


রয়েছে উচ্চমাত্রার ওমেগা ৩ ফ্যাটি 
এসিড ও ভিটামিন ডি। 


হাসিল করেন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 
করে এ অঞ্চলে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ 
করেন। তাদের প্রচেষ্ঠায় দেশের 
বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআন শিক্ষার 


পাহাড়, প্রকান্ড বৃক্ষ, লতাগুল্, নিচে 


কেন্দ্র গড়ে উঠে। এখন পুরো প্রদেশ 


গুহা ও সুড়ঙ্গ। সরকার পর্যটকদের 


জুড়ে অসংখ্য মসজিদ ও মাদরাসায় 


সুবিধে নিশ্চিত করে গুহা অভ্যন্তরে 


ধর্মচর্চা অব্যাহত রয়েছে। 


চলাচলের জন্য সেতু তৈরি করে দেন। 
গুহার মুখে প্রাকৃতিক পরিবেশে নিবিড় 


পেত্রা জায়ায় অবস্থিত সারাওয়াক 
স্টেট মসজিদ পরিদর্শন করি। এটি 


সময় কাটানোর জন্য বসার ও বিশ্রাম 


সারওয়াকের প্রথম ও প্রাচীন মসজিদ । 


নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দৈনন্দিন 


পুননির্মাণের পর এটি ১৯৯০ সালে 


কর্মব্যস্ততায় হাফিয়ে উঠা মানুষ কিছু 
সময়ের জন্য প্রকৃতির সান্িধ্যে আসে । 


নামাযের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। 
বর্ণিল কারুকার্য শোভিত, পবিত্র 


101 গুহা ৪০ হাজার বছরের 


কুরআনের আয়াত ও আল্লাহ তায়ালার 


__'লঢ। আভজ্তার্তহীদ ২৩ 
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৯৯ নাম উত্কীর্ণ অভ্যন্তরীণ 
ডেকোরেশন অনন্য ও দৃষ্টিকাড়া। 


অত্যন্ত বন্ধুর এ পথে দক্ষ চালক 
নাহলে পাহাড়ের বাকে বাকে বিপদ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মসজিদকে 
ভেঙ্গে নতুনভাবে আধুনিক স্থাপত্য 


হতে পারে। 
সমুদ্পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩২৮১ 


রীতি ও তুরস্কের ইস্তাম্বুলের মসজিদের 


আদলে তৈরি করা হয়। মিনারার উল্লেখ্য 


উচ্চতা ৯৯ মিটার। সবুজ বর্ণের 
অনেকাংশে বর্ধন করে। ১০ হাজার 
মুসল্লি একসাথে জামায়াতের সাথে 
নামায আদায় করার মত স্পেস 
রয়েছে। ঈদের নামায আদায়ের জন্য 
মসজিদের রয়েছে বিশাল ও প্রশস্ত 
সাহান। কমপ্রেক্সের ভেতরে রয়েছে 


গ্রন্থাগার ও কনফারেন্স হল। 
কুচিং শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি 
ত্রিস্টার হোটেলে 


বাইর (7০ 7০7 872) এটি 
বাইবেল প্রচারকদের দাওয়াতের 
অংশ। তারা মনে করেন যে, পর্যটক 
যখন হোটেলে বিশ্রাম নেবেন এবং 
কোন অবসর মুহূর্তে পবিত্র বাইবেল 
একটু উল্টিয়ে দেখবেন। হতে পারে 


ফিট এবং তাপমাত্রা ১৮-২৮ডিস্ত্রী। 
যে, মালয়েশিয়ার সাধারণ 
তাপমাত্রা ৩১-৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস । 


চারিদিকে গহীন বন, পাখ-পাখালির যাদুঘরের উদ্বো 


ছবি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, নানা 
সাইজের দফ, বিভিন্ন যুদ্ধান্ত্র, মুসলিম 
নারী পুরুষের পরিচ্ছদ, খোদাইকৃত 
কাঠের আসবাবপত্র দেখি এবং মুগ্ধ 
হই। ১৯৯২ সালে সারওয়াক প্রদেশের 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দাতুক হাজী 
আবদুত তালিব বিন মুহাম্মম এ 


ধন করেন। 


কিচির মিচির, পাহাড়ের ভাজে ভাজে 
মেঘের দলের আনাগোনা, মৃদুমন্দ 


এতিহ্যের সন্ধানে মানুষ এখন নেই। 
এখানে দর্শক নেই থাকলেও কম। 


হাওয়া ও জীববৈচিত্র্য মন ও হৃদয়কে 


অর্গানিক ফার্ম, ঝর্ণাধারা, ঘোড়াশালা 
ও চায়নিজ টি হাউজ বর্নিও 


অথচ প্রতিটি গ্যালারিতে এয়ার কুলার 
চলছে । অপর দিকে বিড়ালের যাদুঘরে 
লোকে জমজমাট । সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার 
ছোয়া। পুরনো ইসলামের এঁতিহ্যের 
যাদুঘরে ব্যবস্থাপনাও পুরনো । 


সারাওয়াক বিশ্ববিদ্যালয় 
(60717145) রে 
মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় 


গেল কুচিং শহরে অবস্থিত ইন 
এঁতিহ্য যাদুঘরে । মালয়-ইন্দোনেশীয় 
দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের আগমন, বিকাশ, 
ধর্ম প্রচারকদের অবদান বিশেষত 
সারওয়াক অঞ্চলে মুসলিম কমিউনিটির 

এঁতিহাসিক কৃষ্টি ও এঁতিহ্যের 
একটি সঠিক চিত্র উপস্থাপন করে এ 


আমরা ঘুরে ফিরে ৭টি গ্যালারিতে 
রক্ষিত আরবী ক্যালিগ্রাফি, আরবী 


ট পরিদর্শন করি। ১৯৯২ 


সালে প্রতিষ্ঠিত এটি প্রথম পাবলিক 
বিশ্ববিদ্যালয় । ইয়াসির ও সাকিব 
দু'জনই এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী । 
কয়েক হাজার একর জুড়ে অবস্থিত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি, 


সত্যিকার অর্থে দ্ুষ্টিনন্দন। হুদ ও 


___ এ আত্তাত্হীদ ২৪ 
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[7৬17/45-এর অধীন ৫০টি অনুষদ, 


0777927514719772, 17/97/2057 নামক 


৬০টি রিসার্চ সেন্টার, ৪২টি আন্ডার প্রতিষ্ঠানে 


গ্রাজুয়েট ও ৪০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট 
ডিপার্টমেন্ট রয়েছে । ৫২টি দেশের ১৬ 
হাজার ছাত্র ছাত্রী এখানে শিক্ষা ও 
গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন । কলা, 
সমাজ বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, 


র ব্যবস্থাপনায় ২৪ ঘন্টার এ 
রেডিও প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। ৯৫ 
শতাংশ প্রোগ্রাম মালয় ভাষায় এবং ৫ 
শতাংশ ইংরেজি ও আরবি ভাষায় 
সম্প্রচারিত হয়। 

তাফসীরুল কুরআন, হাদীসের বাণী, 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রকৌশল, অর্থনীতি, 
বিজনেস স্টাডিজ, তথ্য প্রযুক্তি, মানব 
উন্নয়ন, কগনিটিভ বিজ্ঞান, এপ্লাইড ও 
ক্রিয়েটিভ আর্টস, ভাষা ও যোগাযোগ 
[/1৬17445-এর বৈশিষ্ট্য । 


নবপ্রতিষ্ঠিত হিফযখানা পরিদর্শন 

১৫ মে'১৮ সন্ধ্যায় গুমবাক এলাকার 
পাদাং বালাং এ অবস্থিত মাআহাদ 
তাহফিয দারুল মাআরিফ আ 
ইসলামিয়া পরিদর্শন করি। মাত্র 
মাস আগে হাফেয উসামা সাহেবের 
তত্তাবধানে এ প্রতিষ্ঠানটি চালু হয়। 
২৫ জন মালয় ছাত্র নিয়ে এ মাদরাসার 
যাত্রা শুরু । 

হেফযখানার জন্য ক্লাশ 


০ প্রা 


বুম ও 


ইবন ইয়াহয়া নামক 

বংশোভূত এক শিক্ষানুরাগী । 
মাদরাসায় পৌঁছলে তিনি আমাকে 
স্বাগত জানান। কচিকীচাদের পবিত্র 
কুরআন শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য আমি 
তাকে ধন্যবাদ জানাই । পরে ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখি 
এবং আন্লীহ তায়ালার রহমত কামনা 
করে মুনাজাত পরিচালনা করি । 


কুয়ালালামপুরে আলিম ও ইসলামী 
এফএম ৯১.৫০ 
মালয়েশিয়ার আলিম ও ইসলামী 
চিন্তাবিদগণ ২০০১ সাল থেকে একটি 


সংবাদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, 
সমাজ, বিনোদন, তথ্য কণিকা, খবর 
পর্যালোচনা, মুসলিম বিশ্ব, স্বাস্থ্য 
সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রোগ্রাম 
সম্প্রচারিত হয়। 


মালয়েশিয়ার আ. ই. বিশ্ববিদ্যালয়ে 


আবাসনের ব্যবস্থা করেন হাজী ইউশা রা 
ইন্দোনেশীয় 


১৮ মে'১৮ শুক্রবার মালয়েশিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্বিদ্যালয়ের 
কেন্দ্রীয় মসজিদে “মুসলিম এক্য ও 


আমাদের দায়িতৃ' শীর্ষক বিষয়ে 
ইংরাজী ভাষায় বক্তব্য রাখি এবং কিছু 
প্রস্তাবনা উপস্থাপন করি। পরে জুমার 
খুতবা ও ইমামতির দায়িত পালন 
করি। মালয়েশিয়ার প্রতিটি প্রদেশে 
সুলতানের জন্য খুতবায় দু'আ করা 
বাধ্যতামূলক । আমিও সেলেঙ্গারের 
সুলতান শারাফুদ্দীন ইদরীসের জন্য 
দুআ করি। 

নামা শেষে মসজিদের ভেতরে 


রেডিও প্রোগ্ধাম পরিচালনা করে 


বিদেশী এক ব্যক্তির জানাযার 


আসছেন কুয়ালালামপুর স্টেশন 
থেকে । এটি 17174 774 91.50 


নামাযেও ইমামতি করি। বিপুল 
সংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসনিক 
কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লি 


শোনা যায়। ডা. 
মাহাথির মুহাম্মদ আগে ক্ষমতায় 
থাকতে এটির অনুমোদন দেন। 


17151717115 97 151277116 


জুলাই”১৮ 


নামাযে অংশ নেন। প্রজেক্টরের মাধ্যমে 
পুরো অনুষ্ঠান বিভিন্ন কক্ষে রিলে করা 
হয়। পৃথক এনক্লোজারে ছাত্রী ও 


মহিলা শিক্ষিকাবৃন্দ পর্দার সাথে নামায 
আদায় করেন। 

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৭টি দেশের 
৩০,৬৪৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ১৪টি 
ফ্যাকাল্টি ও ৩টি ইনিস্টিটিউটের 
অধীনে ভাষা, অনার্স ও মাস্টার্স ও 
পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়ন করে। এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০ প্রশাসনিক 
কর্মকর্তা ও ১৯৮০ জন শিক্ষক 
রয়েছেন। এখানে ১৯টি ছাত্রাবাস 
রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি মেয়েদের 
মেয়েদের হলে পুরুষ ছাত্রদের আর 
ছেলেদের হলে মেয়েদের আনাগোনা 
কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । সব দয়া, প্রশংসা 
ও মেহেরবানি একমাত্র আল্লাহ 
তায়ালার । আল-হামদুলিল্লাহ। 


১১ মে মালয়েশিয়া 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস 
কমপ্লেক্সে মাহাল্লা বেলাল মসজিদ 
মিলনায়তনে ছাত্রদের ব্যবস্থাপনায় 
“রামাযানের তাৎপর্য ও আমাদের 
করণীয় শীর্ষক এক আলোচনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। 

আমি ১ ঘন্টা বক্তব্য রাখি এবং বিভিন্ন 
প্রশ্নের উত্তর প্রদান করি। অনুষ্ঠান 
শেষে মাস্টার্স ও পিএইচডি কোর্সে 
অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ কিছু উপহার 
সামথী আমার হাত তুলে দেন। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতি বিষয়ে 
পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত গবেষক 
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ভাই মুহাম্মদ মুহিব । সঞ্চালনায় ছিলেন 
ভাই হাসিবুর রহমান সিয়াম । 

ছাত্রগণ বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে 
কিয়ামাল লাইল ও রোযা পালন 


করেন। __ 


সততার শিক্ষা 

মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টি আবাসিক হলে 
11754 নামক ১৫০০ মিলি. 
বোতলজাত পানি নিয়মিত সরবরাহ 
করা হয়। টি 57. 73/1 


আছে সৎ হতে পছন্দ করুন 
(079০956 1০ %০ 70/51) এ পানি 
ফ্রি নয়। ২ রিঙ্গিত দিয়ে কিনুন। লব্ধ 
অর্থ মুহাব্বত প্রকল্পে ব্যবহার করা 
হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের 
বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করা এ 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীগণ 
নির্ধারিত বক্সে ২ রিধ্গিত জমা দিয়ে 
বোতল নিয়ে যাচ্ছে। ঘ্বরে ঘুরে 
দেখলাম কিছু বক্স রিংগিতে ভর্তি হয়ে 
যাওয়ায় শিক্ষার্থীগণ রিধ্গিত বক্সের 
ওপর রেখে গেছে। যারা অসৎ তারা 
টাকা না দিয়ে পানি নিয়ে যেতে 
পারবে। কারণ এখানে কোন প্রহরী 
নেই। একমাত্র বিবেকই পাহারাদার 
সততার চর্চা ও মানবিকতার উজ্জীবনে 
এ প্রকল্পটি গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখে 
তাকওয়া বা আল্লাহ তায়ালার ভয় 
মানুষকে সৎ ও মানবিক বানায় । 


নামে আবাসিক হল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭টি হলে ১৬ হাজার 
দেশী বিদেশী শিক্ষার্থী অবস্থান করে। 
৭টি পুরুষের ও ৯টি মেয়েদের হল 
রয়েছে। 
“মাহাল্লা” নামে পরিচিত। পুণ্যাত্বা 
সাহাবাদের নামে হলের নামকরণ বেশ 
তাৎপর্যবহ। হলগুলো হলো আস 


। বিলাল, যুবায়ের আওয়াম, আমিনাহ, 


মালয়েশিয়ার পুত্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর 
ড. আবু হেনা এম কামালের সাথে ১৯ 
মে'১৮ কুয়ালালামপুরের 997 
79/711712 তাবলীগ মারকাযে সাক্ষাত 
ঘটে। তিনি এর পূর্বে চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন । 
সমুদ্ধের জীববিজ্ঞানের ওপর তার 
পাণ্ডিত্য স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক 
মানের বহু প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা 
তার মতে মালয়েশীয় অঞ্চলের দক্ষিণ 
চীন সাগরে ১০০০ প্রজাতির মাছ 
রয়েছে প্রচুর শৈবালের কারণে। 
বাংলাদেশে আছে এর অর্ধেক। 


মারকায পরিদর্শন 

১৯ মে১৮ কুয়ালালামপুরের ১০71 
7971712-এ অবস্থিত তাবলীগ 
মারকায কমপ্লেক্স পরিদর্শন করি । বেশ 
বড়সড় জায়গায় নিয়ে এর কার্যক্রম 
বিস্তৃত। কমপ্লেক্সের আওতায় বিরাট 
মসজিদ, বালক-বালিকা মাদরাসা ও 


৪তলাবিশিষ্ট হলগুলো পরিদর্শন 


আ. ই. বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট 
রা 


মে'১৮ মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট গ্রাজুয়েট 
স্টুডেন্ট স্টাডি (70:55) কার্যালয় 
র করি। /70১৩-এর 
সেক্রেটারি অর্থনীতি বিষয়ে পিএইচডি 
কোর্সে গবেষণারত ভাই মুহাম্মদ মুহিব 
আমাকে স্বাগত জানান। বিশ্বের ১১৭ 
টি দেশের যেসব শিক্ষার্থী এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি 
কোর্সে অধ্যয়ন করছে তাদের সংগঠন 
1095 | বিকেলে আন্ডার গ্রাজুয়েট ও 
পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের আয়োজিত 
ইফতার মাহফিলে “পবিত্র কুরআন 
বক্তব্য রাখি । 


দেশের জাতীয় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার 
সুযোগ লাভ করি। ৯. মে১৮ 
মালয়েশিয়ায় 


গালাগাল করেননি । নাজিব রাজ্জাকের 

ক্ষমতাসীন পক্ষ সন্ত্রাস, দলীয় 

ক্যাডার, দলভূক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের 

মাধ্যমে ইলেকশন ইনজিনিয়ারিং করে 

ক্ষমতা পুনর্দখলের মহড়া চালাননি। 
পরদিকে 


চ9/8685585 


রাস্তাঘাট বন্ধ করে নেই মিছিল মিটিং। 
১৩টি প্রদেশের ২২২ টি আসনের 
মধ্যে ১২২টি আসনে বিজয়ী মাহাথির 


ভ্র।ম।ণ।-।পরর্ষ।ট।ন 


ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন সরকার 


মিফতাহুল উলুমে বিশ্ববরেণ্য বুযুর্ণ, 


জামায়াতের পর বয়ান ও চা পানের 


গঠনের পর তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী 


লেখক, সুফি, পীর হযরত মাওলানা 


বিরতি । মাগরিবের জামায়াতের পর 


নাজিব রাজ্জাকের বিরুদ্ধে কোন 
প্রতিশোধ নেবেন না। তিনি দলীয় 
কর্মীদের উচ্ছাস প্রকাশ থেকে বিরত 
থাকতে বলেন। 


যুলফিকার আহমদ নকশবন্দি, 


বয়ান, মুরাকাবা ও মুনাজাত। 


মুজাদ্দিদি দা. বা.-এর সানিধ্যে কিছু 
হয়েছে। তিনি আমার বক্ষদেশ স্পর্শ 


মুনাজাতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে 
কান্নার দৃশ্য মনকে বিগলিত করে 
দেয়। ৪দিনব্যাপী মাগরিবের নামাযের 


মালয়েশিয়া থেকে আমাদের অনেক 
কিছু শেখার আছে। এখানে মনে 


করে বিশেষ দোয়া দেন। মুহূর্তে আমি 
পুলক শিহরণ অনুভব করি । 


রাখতে হবে যুলুম ও বাড়াবাড়ি আল্লাহ 
তায়ালা পছন্দ করেন না। তিনি যাকে 


পর হযরতজি মাওলানা যুলফিকার 
আহমদ নকশবন্দি, মুজাদ্দিদি দা. বা. 


হযরতের পদপার্খে বসে কদম মুবারক 
টিপে খিদমতের সুযোগ লাভে ধন্য 


ইচ্ছে করেন ক্ষমতায় বসান। তিনি 


হয়েছি। হে আল্লাহ, হে রহিম, 


যেকোন মানুষকে ক্ষমতাচ্ুত করতে 


আমাকে ইসলাহ করো । আমাকে ক্ষমা 


পারেন। অতএব আল্লাহ তায়ালাকে 
ভয় করি। 


হযরত নকশবন্দিব দা. বা.-এর 
গ্ন্থাবলির অনুবাদ ও সম্পাদনার 
জন্য কমিটি গঠিত 

মালয়েশিয়ার হুলু লাংগাতে অবস্থিত 
মিফতাহুল উলুম মাদরাসায় অনুষ্ঠিত 
৪দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক উলামা 
সম্মেলনে হযরত শাহ সুফি যুলফিকার 
আহমদ নকশবন্দি দা. বা. লিখিত 
কিতাবাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ, 
সম্পাদনা ও প্রকাশনায় গতি সধ্ারের 
জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। 
পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে আছেন 
মাওলানা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া দা. 
বা., মাওলানা মুফতি মিজান সাঈদ দা. 
বা., মাওলানা উবায়দুর রহমান নদভী 
দা. বা., মাওলানা মুহাম্মদ দা. বা. ও 
ড. আফ মখালিদ হোসেন। 
হযরতের গ্রহ্থাবলি যে কেউ ভাষান্তর 
করতে এবং যেকোন প্রকাশনা মুদ্রণ ও 
বাজারজাত করতে পারবেন । এগুলোর 
কোন গ্রন্থস্বত নেই। কমিটির দায়িতৃ 
হচ্ছে পর্যায়ক্রমে সব গ্রন্থ অনুবাদ ও 
প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং বাজারে 
প্রকাশিত হযরতের গ্রস্থাবলির 
অনুবাদের মান যাচাই করা উল্লেখ্য 
হযরতের লিখিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা প্রায় 
২শ। 


সৌভাগ্য 
৭ মে'১৮ রাতে মালয়েশিয়ার হুলু 
লাংগত, সেলাঙ্গরে অবস্থিত মাদরাসা 


জুলাই'১৮ 


করো। 


আন্তর্জাতিক উলামা সম্মেলন 

৭ থেকে ১০ মে*১৮ পর্যন্ত ৪ দিন 
ব্যাপী আন্তর্জাতিক উলামা সম্মেলনে 
পাকিস্তান, : হংকং, অষ্ট্রেলিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া ও ক্রনাই থেকে প্রায় 
৫শ' প্রতিনিধি অংশ নেন। বাংলাদেশ 
থেকে প্রায় ৬০জন আলিম শরীক হন 
হুলু লাংগতে অবস্থিত মাদরাসা 
মিফতাহুল উলুমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। ৭ মে মালয়েশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী 
দাতু সেরি ড. আহমদ জাহিদ হামেদী 
হযরতজি মাওলানা যুলফিকার আহমদ 


বাস নিয়ে ভক্তরা তার সফরসঙ্গী হন। 
আসা-যাওয়া, দোয়া-খাবার ও 
মুনাজাত সব মিলিয়ে প্রায় ১২ ঘণ্টার 
সফর। শারীরিক ক্লান্তির কারণে আমি 
অপারগতা প্রকাশ করি । 

সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন মাদরাসায় 
কর্মরত আলিমগণ রান্নাবান্না ও খাবার 
পরিবেশনায় স্বতস্ফুর্ত সেবা প্রদান 
করেন। পুরো ৪দিনের কর্মসূচি ছিল 
ছকবীধা। শেষরাতে তাহাজ্জুদ নামায, 
ফজরের নামাযের পর মসজিদে বয়ান, 
৮.৩০ মিনিটে প্রাতঃরাশ ও ব্যক্তিগত 
কাজের বিরতি । যোহরের জামায়াতের 
পর খতমে খাজেগান। দ্বপুরের 
খাবারের বিরতি ও বিশ্রাম । আসরের 


দেড় ঘন্টার মতো বয়ান করেন। 
জমায়েত হয়ে উঠতো বর্ণিল ও 
জীবন্ত। তিনি একটি নোট হাতে নিয়ে 
নির্ধারিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। 
মনে হয় পরবর্তী সময়ে এটি স্বতন্ত্র 
গ্রন্থ হয়ে যাবে। এরপর মুরাকাবা ও 
মুনাজাত। এশার জামায়াতের পর 
নৈশভোজ ও নিদ্রার বিরতি । যেসব 
ভারতীয় আলিম বয়ান করেন তারা 
ছিলেন বাগ্মি, পন্ডিত ও বিদঞ্ধ। তাদের 
মধ্যে দু'তিন জন ছিলেন দারুল উনৃম 
দেওবন্দের মুহাদ্দিস।  বক্তাদের 
নির্ধারিত বিষয়ের বাইরে যেতে দেখা 
যায়নি । হযরতজির দু'ছেলেও বয়ান ও 
মুনাজাত পরিচালনা করেন। তাদের 
বক্তব্য ছিল চিত্তাকর্ষক ও আবেগময় 
শেষের দিন ফজরের নামাযের পর 
হযরতজির অন্যতম খলিফা বরেণ্য 
আলিমে দীন, পটিয়া আল-জামিয়া 
আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া দা. 
বা. উর্দু ভাষায় বয়ান রাখেন। তার 
বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, ইলমি, দালিলিক ও 
তা আহলে ইলমদের কাছে 
তার পাপ্ডিত্যপূর্ণ বয়ান _ প্রশংসিত 
হরে পুরো ৪দিনব্যাপী উলামা 
সম্মেলনের সার্বিক তদারকীতে যে সব 


দায়িতশীল রাতদিন ব্যাপৃত ছিলেন 
তাদের মধ্যে বাং হযরত 
মাওলানা মুহাম্মদ দা. বা. ছিলেন 


অন্যতম। তিনি হযরতজির বিশিষ্ট 
খলিফা । বার্ষিক এ ইসলাহী 
জমায়েতের বরকতে মানুষের দিলের 
হালত বদলে যায়, ইশকে ইলাহী 
জাগ্রত হয়, সুন্নাতের পাবন্দি দৃঢ় হয়, 
ঈমান-আমলে পরির্তন আসে, আমি 
সেটা উপলব্ধি করেছি। 
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মিশকাত শরীফ । পৃথিবীখ্যাত হাদীস 
সংকলনগুলোর একটি । কিতাবটি 
মূলত ইমাম আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন 


হাদীস বুঝিয়েছি যা ইমাম ... বুখারী ও 


ইমাম... মুসলিম উভয়ে অথবা উভয়ের 
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ইবনে মাসউদ আল-বাগাওয়ী (মৃত্যু: 


কোন একজন তাদের কিতাবে উল্লেখ 


৫১৬ হি.) লিখিত মাসাবীহুস সুনাহ 
কিতাবের সংযোজিত সংকলন। যা 
ইমাম ওলি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে 


করেছেন। আর “হাসান* বলে উদ্দেশ্য 
হলো, যেসব হাদীস ইমাম আৰু 
দাউদ... ইমাম তিরমিযী... ও 


আবদুল্লাহ আল-খতীব আত-তিবরীযী 
মৃত্যু: ৭৪১ হি.) রচনা করেন। 
ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) তার কিতাবটি 
প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন, যথা- সহীহ 
আল-বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবু 
দাউদ, জামে তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থ 
থেকে সংকলন করেন। কিতাবটি 
লেখার ক্ষেত্রে ইমাম একটি বিশেষ 
পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এ বিষয়ে 
তিনি ভূমিকায় লিখেন, 
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“পোঠক!) আপনি লক্ষ্য করে 


থাকবেন, কিতাবটির প্রত্যেক অধ্যায়ের 
হাদীসগুলো “সহীহ ও হাসান+ দু'ভাগে 


জুলাই”১৮ 


অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন... ।”১ 


শরীফের হাদীসের ক্ষেত্রে “সহীহ' ও 
বাকি কিতাবের হাদীসের ক্ষেত্রে 
“হাসান, পরিভাষার প্রয়োগ 
মুহাদ্দিসগণের পরিচিত পরিভাষা নয়। 
কারণ বুখারী ও মুসলিম শরীফের সব 
হাদীস সহীহ হলেও সুনানে আবু 
দাউদসহ অন্যান্য কিতাবগুলোতে 
সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মুনকার এমনকি 
কোন রো কিতাবে মওযু হাদীসও 


বাগাওয়ী (রহ.)-এর পদ্ধতি সম্পর্কে 
মন্তব্য করে লিখেন, 
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“আল-মাসাবিহের লেখক (রহ.) তীর 
কিতাবের হাদীসকে “সহীহ ও হাসান' 
দু'ভাগে বিভক্ত করে, সহীহ বলতে 
যেসব হাদীস বুখারী ও মুসলিমে বা 
উভয়টির কোন একটিতে এসেছে, 
হাসান বলতে যা আবু দাউদ, তিরমিযী 
ও অন্যান্যরা তাদের কিতাবে 
এনেছেন, তা অপরিচিত পরিভাষা 
মুহাদ্দিসগণের কাছে হাসান বলতে 
এসব কিতাবের হাদীস বুঝায় না 
কারণ এসব কিতাবে হাসান হাদীস 
যেমন রয়েছে, অন্যান্য হাদীসও 
(যেমন- সহীহ, যয়ীফ ও মুনকার) 
আছে ।”২ 

ইমাম নাওয়াওয়ী (েহ.) তার 
তাকরীবুন নাওয়াওয়ী কিতাবে লিখেন, 


।০১/০210) ৫2841 55৫ স্ রি 
৩৮৪ 1529: (৪১৮০ এ! 


৭৫৮ 


০০৪৩ এ ৬ ১৮৪৩ লি 
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62105415803 42517 
“আল-বাগাওয়ী আল-মাসাবীহের 
হাদীসগ্তলোকে “হাসান ও সহীহ' 
হিসেবে ভাগ করে, সহীহ বলতে যা 
বুখারী ও মুসলিম এ এসেছে এবং 


হাসান বলতে যা সুনানে এসেছে, এই 
বিভক্তি সঠিক নয়। কারণ সুনানে 


__-লন্যু। আত্তার্তহীদ ২৮ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও মুনকার 


তৃতীয় পরিচ্ছেদে, নিজের পক্ষ 


হাদীসও রয়েছে ।”5 থেকে আরো কিছু হাদীস যোগ 
এতো গেল মিশকাতুল মাসাবীহ-এর করেছেন। যা বুখারী শরীফসহ 
মূল কিতাব মাসাবীহুস সুন্নাহ সম্পর্কিত অন্যান্য কিতাব থেকে তিনি নিজে 
আলোচনা । এবার আসা যাক মিশকাত রর করেছেন । [তিবরীষী, মিশকাত, 
শরীফের আলোচনায়। পৃ ৬-৭ 

মিশকাত শরীফ লেখার ক্ষেত্রে খতীব ৩. ইমা বাগাওয়ী (রেহ.) তার 


তিবরীযী (রহ.) কোন কোন বিষয়ে 

বাগাওয়ী রেহ.)-কে অনুসরণ 

করেছেন নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে তা 
বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়: 

১. মিশকাত শরীফের অধ্যায় ও 
পরিচ্ছেদগ্ডলো বিন্যাসের ক্ষেত্রে 
খতীব তিবরীষী (রহ.) পূর্ণভাবে 
ইমাম বাগাওয়ী (রহ.)-এর পদ্ধতি 


অন্যদিকে কিতাব দুটির মাঝে বেশ 


মাসাবীহুস সুনাহ কিতাবে শুধু 


পক্ষান্তরে খতীব তিবরীযী মিশকাত 
শরীফের প্রত্যেক বাবের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে মুসনাদ, মাওকুফ 
(সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হাদীস) 


5 ৪৯05 4৯৪ 
হা লও) যু 

. ৯801 ৬১৬ 82145 
“যেসব লেখক হাদীসের আলাদা 
কিতাব লিখেছেন, যেমন- ইমাম 
বায়হাকীর আস-সুনান আল-কুবরা, 
আবু মুহাম্মদ আল-বাগাওয়ীর শরহুস 
সুনাহ এবং অন্যান্য কিতাব, তারা যদি 
নিজেদের কিতাবে কোন একটি হাদীস 
বুখারী বা মুসলিম উল্লেখ করেছেনঃ 
তার অর্থ হচ্ছে হাদীসটির মূল অর্থ 


মাকতৃ*" (োবেয়ীদের মতামত) 
এমনকি  পরবর্তীদের কথাও 
সংযোজন করেছেন। 

. ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) তার কিতাবে 


০০ 


বুখারী বা মুসলিমে এসেছে । কিন্তু তার 
মাঝে শব্দগত পার্থক্য থাকতে পারে । 
এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থগত 
পার্থক্যও থাকতে পারে । আমি এরূপ 


কোন কোন হাদীস মূল শব্দে উল্লেখ 
করেননি । ক্ষেত্র বিশেষে মূল 
হাদীসের কোন কোন শব্দ 
পরিবর্তনও করেছেন। খতীব 


কিছু পার্থক্যও রয়েছে। পার্থক্যগুলো 
হলো: 
১. ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) কোনো 


তিবরীষী (েহ.) হাদীস উল্লেখ 
করার ক্ষেত্রে (ইমাম বাগাওয়ী 
কর্তৃক উল্লেখিত হাদীসগুলোতেও) 


একটি হাদীস উল্লেখ করার পর র মূল শব্দ উল্লেখ করার 
হাদীসটি তিনি কোন কিতাব থেকে প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন 
সংগ্রহ, করেছেন তা উল্লেখ ইমাম ইবনুস সালাহ আল- 
করেননি। আবার বহু হাদীসের মুকাদ্দিমায় লিখেন 


বর্ণনাকারীর নামও উল্লেখ করেন 
নি। পক্ষান্তরে খতীব তিবরীঘী 
(রহ.) প্রত্যেক হাদীসের বর্ণনাকারী 
ও হাদীসটি কোন কিতাবে উল্লেখিত 
হয়েছে সে কিতাবের নাম উল্লেখ 


করেছেন । 
২.খতীব তিবরীযী (রহ.) প্রত্যেক 
অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত 


হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। | 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ইমাম বাগাওয়ী 
কর্তৃক উল্লেখিত “হাসান হাদীস' 
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অর্থগত পার্থক্যযুক্ত কিছু হাদীসও 
এসব কিতাবে পেয়েছি। 

বিষয়টি যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে 
এসব কিতাব থেকে কোন হাদীস 
উল্লেখ করে, যাচাই বাচাই ছাড়া, তা 
বুখারী বা মুসলিমের কিতাবে এসেছে, 
বলা যাবে না। তবে যদি আপনি 
হাদীসটি বুখারী বা মুসলিমে এ শব্দে 
পেয়ে থাকেন বা লেখক নিজেই 
বলেছেন যে হাদীসটি বুখারীতে এ 
শব্দে উল্লিখিত হয়েছে তা ভিন্ন কথা 1" 
কিন্ত খতীব তিবরীষী (রহ.) হাদীস 
উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মাসাবিহুস 


করেছেন। মিশকাতের ভূমিকায় তিনি 
লিখেন, 


৩৪১১-৮/এ ০১১৩ ৬৪০১৬ ৩$ 
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__7716..॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


“পোঠক!) আপনি যদি কোথাও প্রথম 
ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের হাদীসের মাঝে 
ভিন্নতা লক্ষ্য করেন। যেমন প্রথম 


গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ দাবির 
স্বপক্ষে শুধু এটুকু উল্লেখ করা যথেষ্ট 
যে, ইমাম বাগাওয়ী (রহ.)-এর 


পরিচ্ছেদে বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্য 
কোন কিতাবের হাদীস (অথচ ইমাম 
বাগাওয়ীর অনুসরণে তার নীতি হলো, 
প্রথম পরিচ্ছেদে শুধু বুখারী ও মুসলিম ভু 
শরীফের হাদীস উল্লেখ করা) এবং 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুখারী ও মুসলিমের 
হাদীস পেয়ে থাকেন। তবে জেনে 
রাখুন, আমি (বুখারী ও মুসলিমের 
হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে) আল- 
হুমাইদীর  আল-জামউ  বাইনাস 
সাহীহাইন ও জাযারীর) 
জামিউল উসূল কিতাবের পর সরাসরি 
বুখারী ও মুসলিমের কিতাবদ্ধয়ের ওপর 


ভর করেছি।” 


মাসাবীহুস সুন্রাহের ব্যাখ্যা গ্রন্থের 
সংখ্যা প্রায় _পঞ্ঝাশের রাছাকাছি। 
(দেখুন: মাসাবীহুস সুন্নাহ € 
ভূমিকা), ১/৬৪-৭২) আর তি 
রাফের ব্যাখ্যা গ্রহ্থের সংখ্যাও 
পঁচিশের উতধর্বে! তার মধ্যে হিন্দুস্থানী 
আলিমগণের প্রায় ১৫টির ওপর 
8869 রয়েছে! ৫৮ আবদুল রি 
লৃখনভী, ইসলামিয়া ফিল 
হিপ ১০৪. টি 

আশ্চর্যজনক বিষয় হল, মিশকাত 
শরীফের প্রথম ব্যাখ্যা লিখেছেন 
লেখকের শিক্ষক ইমাম শরফুদ্দীন 
আত-তীবী রেহ.)! একজন ছাত্রের 
জন্য এরচেয়ে সম্মানের বিষয় আর কী 


খতীবের এ কথার উদ্দেশ্যে হল, 
কোনো হাদীস তিনি আল-হুমাইদী, 
ইবনুল জাযরী, বুখারী ও মুসলিম 


হতে পারে যে, খোদ তার শিক্ষক 
ছাত্রের লিখিত কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 
রচনা করবেন!! 


শরীফের কোথাও না পাওয়ার দরুণ 
তা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উন্লেখ করেছেন। 


মিশকাত শরীফের ওপর লিখিত প্রায় 
২৫টি ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


তবে পার্জুলিপির ভিন্নতার কারণে অন্য 
কেউ হয়তো সে হাদীস বুখারী ও 
মুসলিম শরীফে পেয়ে থাকতে পারেন। 
তাই উল্লেখিত অংশের শেষে খতীব 
তিবরীযী (রহ.) লিখেন, 


দু] 3522) ০58 এ ৪9146 
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“বিজ্ঞ পাঠক!) এরূপ কোন (ভুল) 
যদি আপনার দৃষ্টিগোচর হয় তবে সে 


হলো: 

এক. আল-কাশিফ আন হাকায়িকিস 
সুনান (৪১০ ০ ০৬১৮ ০৪৬। 
রে ্এম্র কি ট দভাগএ] ০5৯): 
কিতাবটি খতীব তিবরীযীর উত্তায 
ইমাম শরফুদ্দীন আল-হুসাইন ইবনে 
মুহাম্মদ আত-তীবী (মৃত্যু: ৭৪৩ হি.) 
রচনা করেন। তিবরীষী মূলত তার এ 
ওস্তাজের পরামর্শে মিশকাত শরীফ 
রচনা করেছেন। আল-কাশিফের 


“কসুর” ও কমতির নিসবত আমার 
প্রতি করুন। কারণ, তা আমার জ্ঞানের 
স্বল্পতার ফল। শায়খ (ইমাম 
বাগাওয়ী)-এর প্রতি নয় ।” 
এ তো গেল ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) 
খতীব তিবরীযী (রহ.)-এর 
কিতাবদ্ধয়ের তুলনামূলক আলোচনা 
এবার আমরা কিতাবটির হাদীসগত 
গ্রহনযোগ্যতার আলোচনা করব। 
ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) লিখিত 
মাসাবীহুস সুন্নাহ ও খতীব তিবরীষী 
(রহ.) লিখিত মিশকাতুল মাসাবীহ 
কিতাব দুটি প্রথম থেকেই মুহাদ্দিসগণ 
থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ পর্যন্ত 


জুলাই'১৮ 


ঠে 


ভূমিকায় ইমাম তীবী (রহ.) লিখেন, 
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“আমি আমার দীনী ভাই .... মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীবের সঙ্গে 
নবী (সো.)-এর হাদীসগ্তলোর একটি 
সংকলনের বিষয়ে পরামর্শ করেছি। 
শেষে আমরা আল-মাসাবীহ কিতাবটি 
তাকমিলা করা, বিন্যাস করা, 
সাজানো, রাবীদের নাম উল্লেখ করা, 
হাদীসপ্তলোর মূল কিতাবগুলোর নাম 
উল্লেখ করা ইত্যাদি বিষয়ে একমত 
হলাম । তিনি আমার পরামর্শ পালনের 
ক্ষেত্রে কোনরূপ কমতি করেন নি। 
বরং আমি যা চেয়েছিলাম তা পালন 
করতে পূর্ণ শক্তি ব্যায় করেছেন। যখন 
তিনি কিতাবটি সংকলনের কাজ শেষ 
করেন, আমি কিতাবের কঠিন 
বিষয়গুলোর সমাধান, কঠিনস্থানগুলোর 
সারসংক্ষেপ, কিতাবটির সুক্ষ্যাতিসূক্ষ্য 
বিষয়াদি ... নাহু, ও বালাগাত শাস্ত্রের 
চাহিদা অনুসারে বর্ণনা করতে 


বলতে গেলে মূলত এ কিতাবটিতে 
“জবানে নববী” তথা নবীজী (সা.)-এর 
ভাষার অলংকারগত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে 
ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীসের 
শত শত ব্যাখ্যা গ্রন্থের মাঝে 
অলংকারগত দিকটি নিয়ে আর কোন 
গ্রন্থের লেখক ইমাম তীবীর মত 
গুরুত্ুসহকারে আলোচনা করেননি । 
তাই যুগে যুগে নবী-প্রেমীক ও আরবী 
ভাষাপ্রেমীগণ এ কিতাবটি সংগ্রহ ও 
পাঠের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। 
কিতাবটি “মাকতাবা নিজার আল-বায" 
থেকে ড. আবদুল হামীদ হিনদাভীর 
তাহকীকসহ প্রকাশিত হয়েছ। 

(বলে রাখা ভাল, ড. আবদুল হামীদ 
হিনদাভী বহু কিতাবের তাহকীক 
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করেছেন। তার তাহকীকের গুণগত 
মান খুব উচ্চাঙ্গের নয়। তাই কিতাবে 
মুদ্রণপ্রমাদসহ বহুবিদ ভুল থেকে 
যাওয়া দুক্ষর নয়)। 


আহাদীসিল মাসাবীহ ওয়াল মিশকাত 
(ভি ১০৪৮৪ 19৮ হ2-৬ 
2১05): কিতাবটির লেখক হাফেজ 
ইবনে হাজার আল-আসকালানী মৃত্যু: 
৮৫২ হি.)। এটি গতানুগতিক কোনো 
ব্যাখ্যগ্রন্থ নয়। বরং মিশকাত ও 
মাসাবীহে উল্লেখিত হাদীসগুলোর 
সনদগত বিষয়েই এ কিতাবে 
আলোচনা করা হয়েছে। 

আগেই বলা হয়েছে, মিশকাত শরীফে 
“সহীহ ও হাসান' হাদীসের পাশাপাশি 
কিছু যয়ীফ ও মুনকার হাদীসও স্থান 
পেয়েছে। এসব হাদীসের সনদগত 
মান জানার জন্য এ কিতাবটি খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। 
বিশেষত এ কিতাবের যে সংস্করণ 
শায়খ আল-আলবানী (রহ.)-এর 
তাহকীকসহ প্রকাশিত হয়েছে তা খুবই 
উপকারী । 


মিশকাতিল মাসাবীহ (0০১ ৮7419৩০, 
শ৮70৮৬-৮): এটি আল্লামা মোল্লা 


আলী কারী (মৃত্যু: ১০১৪ হি.) লিখিত 
মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ 


পাশাপাশি শাব্দিক তাহকীকের প্রতি 
মোল্লা আলী কারী (রহ.) বিশেষ 
গুরুত্বারোপ করেছেন । 

মিশকাতিল মাসাবীহ (0১০৭৮ 
০1৮৮৮): এ ব্যাখ্যাটির লেখক 


আল্লামা ওবাইদুল্লাহ বিন আবদুস 
সালাম আল-মুবারকপুরী। এ 


মিশকাতিল মাসাবীহ (4 ৮৮০] 54০) 
০1-40১-৮): এটি আল্লামা মুহাম্মদ 
ইদরীস কান্দলতী ত্য ১৩৯৪ হি.) 
কর্তৃক রচিত গুরুত্ৃপূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 
কিতাবটি বৈরুতের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা 
সংস্থা দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়া 
থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে । 
পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান থেকেও এর 
বেশ ক'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। 


ছয়, তানষীমুল আশতাত: কিতাবটির 
লেখক আল্লামা মুহাম্মদ আবুল হাসান 
বাবুনগরী (মৃত্যু: ১৯৯২ খরি.)। তিনি 
আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরীর শ্রদ্ধেয় 
পিতা। 

এ কিতাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হলো, এতে লেখক প্রত্যেকটি 
অধ্যায়ের হাদীসগুলোর সারসংক্ষেপকে 


শাব্দিক, অর্থগত, ব্যাখ্যাগত ও 
মাসায়িলগত বিষয়গুলো গুরুত্ব- 
সহকারে পাঠ করেন তাহলে হাদীসের 
সংকলনগুলোর ওপর ভাল দক্ষতা 
অর্জন করতে সক্ষম হবেন আশা 
রাখি। সম্ভব হলে, মিশকাত শরীফের 
প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের 
হাদীসগুলো মুখস্ত করে নেওয়া ভাল 
যেন প্রতিটি বিষয়ে কিছু কিছু হাদীস 
নিজের মাহফুযাতে চলে আসে 
একজন তালিবে ইলমের জন্য তা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী । 

আল্লাহ তাআলা ইমাম বাগাওয়ী রেহ.) 
ও খতীব তিবরীষী (রহ.)-কে উম্মতের 
পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন । 
আমাদের সকলকে এই গুরুত্বপূর্ণ 
হাদীস সংকলন থেকে উপকৃত হওয়ার 
তওফীক দান করুন। কিতাবটির 
লেখক, ব্যাখ্যাকারক, প্রকাশক, 


সামনে রেখে আলোচনা করেছেন। 


পাঠকসহ সকলকে কবুল ও মকবুল 


ফলে পাঠকের সামনে হাদীসগুলোর 
মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। 
পাশাপাশি কিতাবটিকে উপমহাদেশীয় 
আলিমদের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থের 
সারসংক্ষেপ বলা যায়। 
মোল্লা আলী কারীর মিরকাত (আরবী), 
আল্লামা আবদুল হক দেহলভীর 

আশিআতুল লুমুয়াত ফোরসি) এবং 
আল্লামা ইদরীস কান্দলভীর আত- 
তা'লীকৃুস সাবীহের অনেক আলোচনা 
এ কিতাবে চলে এসেছে। কিতাবটি 
থেকে ভারত উপমহাদেশসহ পৃথীবির 
বিভিন্ন প্রান্তের আলেম, ছাত্র ও 
তা পাঠক উপকৃত হয়েছেন ও 


হচ্ছেন । 
মিশকাত শরীফে প্রায় ৬৩০০টির মতো 
হাদীস আছে। তাতে বুখারী, মুসলিম, 
মুয়ান্তা মালিক, মুসনদে আহমদ, 
মুসনাদে শাফিয়ী, সুনানে আবু দাউদ, 
জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়, সুনানে 
দার-কুতনী, আস-সুনানুল কুবরা লিল- 
বায়হাকী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস 


ব্যাখ্যাটিও খুবই গুরুতর দাবিদার । সংকলনগুলোর বহু এসে 
তবে লেখক তা পূর্ণ করতে পারেননি । গেছে। (তিবরীষী, মিশকাত, ১/৪-৬) 

কিতাবটি কিতাবুল মানাসিক পর্যন্ত একজন তালিবে ইলম যদি মিশকাতুল 
লেখা হয়েছে। মাসাবীহে উল্লেখিত লো 


জুলাই'১৮ 


বশেষত ২ 


করে নিন। আমীন। 


১ আল-বাগাওয়ী, মাসাবীহুস সুনাহ, দারুল 

মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০৭ হি. _ ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১০ 

মুকাদামাতু 

কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ 
হি, ₹ ২০০২ খ্রি), পৃ. ১০৭ 

ও আন-নাওয়াওয়ী, আত-তাকরীব ওয়াত 
তায়সীর সুনানিল 


লি-মা'রিফাতি বশীর 
আন-নাধীর ফী উসুলিল হাদীস, দারুল 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি, ₹ ১৯৮৫ খ্রি.), 
৩০ 
সালাহ, মা'রিফাতু আনওয়ায়ি 
উলুমিল হাদীস ₹ মুকাদ্ামাতু ইবনিস 
আত জবর পুল ৪8 আল- 
« আত. 
(ভৃতীয প্রকাশ, ১৪০৫ হি. ₹ ৫ খি.), 


আল-ইলমিয়া ওয়াদ দাওয়া ওয়াল ইফতা, 
জামিয়া সালাফিয়া বেনারস, ভারত (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪০৪ হি. ₹ ১৯৮৪ খি.), খ. ১, 


পৃ. ৩০ 
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আরবি ভাষা চর্চার 


গুরুতৃ: উম্মতের 


পুনর্জাগরণে এর 
ভূমিকা 


এস এম নাজিম-উর-রশীদ 


“তার আরও এক নিদর্শন হচ্ছে আকাশ 
ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা 


দুর্বলতা দেখা দেয় এবং কখনো 


“ঘদি আমি একে অনারব ভাষার 


কখনো ভাষার মৃত্যু তথা বিলুপ্তিও 


ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে 


দেখা দিতে পারে। ভাষার উৎপত্তি 


জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।' 
(আর-রম: ২২ 

ভাষা একে অপরের সাথে চিন্তা-ভাবনা 
ও ধারনার যোগাযোগের মাধ্যম ৷ এর 
মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা একজন থেকে 
অন্যজনে প্রবাহিত হয়, এক স্থান হতে 
অন্য স্থানে প্রবাহিত হয় । লিখিত হোক 
বা অলিখিত, এটাই মানুষের জন্য 
চিন্তা-চেতনা যোগাযোগের মাধ্যম 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে 
প্রাচীনকাল হতে। ভাষা অবশ্যই 
আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার অংশ নয় বরং 
এর ফলাফল । এ বিষয়টি 79/19701 
ও 17/17/1071 উভয় চিন্তার পদ্ধতি 
দ্বারাই প্রমাণ করা সম্ভব। এটা আমরা 
বুঝতে পারি যখন আমরা দেখি বিভিন্ন 
ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে একই চিন্তা- 
চেতনা একইভাবে বিরাজ করে কিন্তু 
তা প্রকাশ করার সময় বিভিন্ন ভাষায় 


মূলত কথ্যরূপে শুরু হয়, পরবর্তীতে 
তা লিখিতরূপে আসে এবং কোনো 
প্রতিষ্ঠিত ভাষার পাঁতগণ সাধারণত 
তখনই ভাষার নিয়ম-নীতি তথা 
ব্যকরণ রচনা করেন যখন তারা ভাষার 
বিকৃতির আশঙ্কা করেন। 


আরবি ভাষা 
অন্য সকল ভাষার মতোই আরবিও 
পৃথিবীর একটি প্রচলিত ভাষা । এটি 
একটি সেমিটিক ভাষা এবং পৃথিবীর 
বৃহত্তম সেমিটিক ভাষা । পৃথিবীর প্রায় 
২৮০ মিলিয়ন র জন্য এটি 
তাদের প্রধান ভাষা । মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর 
আফ্রিকার প্রায় ২২টি দেশের রাষ্ট্রভাষা 
এটি । ধারণা করা হয়ে থাকে যে প্রায় 
তিন হাজার বছর পূর্বে এ ভাষা 
অস্তিতে আসে যদিও এর লিখন 
প্রক্রিয়ার শুরু আরও অনেক পরে 


প্রকাশ করে। উদাহরনস্বরূপ একজন 


কেউ কেউ এ ভাষার উৎপত্তি আরও 


ইংরেজ, একজন চাইনিজ, একজন 


আগে মনে করেন। কোনো কোনে 


জার্মান কিংবা একজন বাঙালি ভিন্ন 
ভাষাভাষী হওয়া সত্তেও কমিউনিজমকে 
তাদের আদর্শ হিসেবে নিতে পারে। 
ভিন্ন ভাষা তাদের আদর্শিক চিন্তার 
মধ্যে কোনো পার্থক্য ঘটায় না। 

ভাষা অনেকটা মানুষের মতোই । এর 
উভ্ভব হয়, বিবর্তন হয়, উন্নতি হয়, 
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আলেম এটাও মনে করেন যে, এ 
ভাষাটি আল্লাহর পক্ষ হতে আদম 
(আ.) নিয়ে এসেছিলেন, তবে এ 
মতটি বিতর্কিত। 


ইসলামের সাথে 
আরবি ভাষার সম্পর্ক 


কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা 
বলত, এর আয়াতসমূহ পরিস্কার 
ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য 
যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রাসূল 
আরবিভাষী । বলুন, এটা বিশ্বাসীদের 
জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার । 
যারা ঈমান আনয়ন করে না, তাদের 
কানে আছে ছিপি, আর কুরআন 
তাদের জন্যে অন্ধতু। তাদেরকে যেন 
দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়।" 
[হা মীম আস-সাজদাঃ ৪৪) 

আরবি ভাষার সাথে ইসলামের সম্পর্ক 
অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন । পবিত্র 
কুরআন মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর 
নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়। এবং 
পুরো কুরআনই আরবি ভাষায় 
নাধিলকৃত। এটি সম্পূর্ণ আরবি এবং 
এতে কোনো বিদেশি শব্দ নেই। ইমাম 
শাফিয়ী রেহ.) তার আর-রিসালা গ্রন্থে 
বলেন, “কুরআন এই দিক-নির্দেশনা 
দেয় যে আল্লাহর কিতাবের কোনো 
অংশই আরবি ভাষার বাইরে নয়... |" 
আল্লাহর কিতাবের ১১টি আয়াত হতে 
এ নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, কুরআন 
সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় নাঘিলকৃত | 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 
বিশ্বস্ত রুহ একে নিয়ে অবতরণ 
করেছে। আপনার হৃদয়ে, যাতে 
আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভূক্ত 


লালা আত্তার্তহীদ ৩ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্ক।তি 
হন। সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় ।' [আশ- 


শুআরা: ১৯৩-১৯৫] 
“এমনিভাবে আমি এ কুরআনকে 
আরবি নির্দেশরপে নাধিল করেছি ।” 
(আর-রা'দ: ৩৭] 
“এমনিভাবে 


“আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, 
যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে ।” !আয- 
যুমার: ২৮] 

“এবং এ কুরআন পরিষ্কার আরবি 
ভাষায় |” (আন-নাহল: ১০৩] 

ইসলামি আদর্শের সাথে আরবি ভাষার 
সম্পর্ক ও এর গুরুত্কে তিনটি অংশে 
ভাগ করা যায়ঃ 

মৌলিক বিশ্বাস: এক্ষেত্রে ভাষা তেমন 
প্রাসঙ্গিক নয়। কোনো ব্যক্তি 
বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে ঈমান এনে 
আল্লাহ, তার ফেরেশতা, রাসূল, ওহী, 
বিচার দিবস ও কদরের ওপর বিশ্বাস 
স্থাপন করে মুসলিম হতে পারে। 
এক্ষেত্রে ভাষার জ্ঞান থাকা অনিবার্ধ 
নয়। 

পালন: ইসলাম পালন করার জন্য কিছু 
পরিমান আরবি জানা অবশ্যই 
দরকার। উদাহরণস্বরূপ, নামায 
আদায় ইত্যাদি । 

ররর আইনবিদ্যা: ইসলামি 
জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে _প্রকৃতভাবে 
জানতে হলে ও ইসলামি শরীয়ার 
আইনসমূহ অধ্যয়ন করতে হলে আরবি 
ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় । 
উদাহরণস্বরূপ, হকুম শরয়ী, উসুল 
আল-ফিকহ ইত্যাদি। সকল যুগেই 
মুসলিম পণ্তিতগণ ইজতিহাদের জন্য 
আবশ্যক আরবিভাষা, এর নাহু- 
সরফের জ্ঞান, শব্দভাণ্তার, ব্যাকরণ, 
অলংকারশান্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট 
পরিমাণে জ্ঞান রাখতেন । 

শায়খ তকী (েহ.) বলেন, “ঈমান ও 
আহকাম বোঝার বিষয়টি ইসলামে দুটি 
ভিন্ন বিষয় । ইসলামে ঈমান প্রতিষ্ঠিত 
হয় বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলী দলীল দ্বারা । 
যাতে করে কোনো সন্দেহের অবকাশ 
না থাকে। কিন্তু আহকাম বোঝার 
বিষয়টি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর 
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করে না, বরং আরবি ভাষা জানার 


দুয়ালীর সাথে বৈঠক করেন এবং 


ওপর, হুকুম বের করে আনার 
যোগ্যতা, দুর্বল হাদীস হতে সহীহ 


তাকে আরবি ভাষার মৌলিক 
নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করেন। ইবনে 


হাদীস, পৃথক করার ওপরও নির্ভর 
্ 


কসীর রেহ.) তার আল-বিদায়া ওয়ান 
নিহায়া গ্রন্থে লিখেছেন, “আবুল 


করে 
যেহেতু ইসলামি শরীয়া জীবনের সকল 


আসওয়াদ হচ্ছে তিনি যাকে 


ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক 


নাহুজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। 
এবং বলা হয়, যারা এ বিষয়ে কথা 


ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং যেহেতু 
কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামি সভ্যতার 
ভিত্তি সেহেতু ইসলাম নিয়ে যেকোনো 


বলেছেন তাদের মধ্যে তিনি 
প্রথমদিককার একজন। তিনি তা 
আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু 


গভীর অধ্যয়নের সাথে আরবি ভাষার 
অধ্যয়ন থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। 


তালিব (রাযি.) হতে গ্রহণ করেছেন ।” 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) আরবি ভাষার 


এখানে আরবি ভাষা বলতে প্রাচীন 


জ্ঞান থাকাকে ফরযে আইন মনে 


(0/7557091) আরবি ভাষা ও তার 
বোঝানো হচ্ছে। কথ্য ও 


করতেন এবং তিনি তার আরব 
ছাত্রদের আরবি ভাষা ভালোভাবে রপ্ত 


আঞ্চলিক ভাষার চর্চা এক্ষেত্রে 


করার তাগিদ দিতেন। তিনি তার 


অপ্রাসঙ্গিক । এছাড়াও ইসলামি 


ছাত্রদের বলতেন, “নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান 


সভ্যতাকে শক্তিশালীভাবে টিকিয়ে 
রাখার জন্য আরবি ভাষাকে বিকৃতির 
হাত রক্ষা করাও আবশ্যক । 
আমাদের সালাফ তথা পূর্ববর্তীগণ এ 
বিষয়গুলো খুব ভালোভাবেই বুঝতেন 
বিশেষ করে খোলাফায়ে র 


অন্বেষণকারীদের ব্যপারে এই ভয় 
পাই যে তারা আরবি ভাষার নাহু 
(ব্যাকরণ) সঠিকভাবে জানবে না এবং 
এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই 
হাদীসের (বাস্তবতার) মধ্যে প্রবেশ 
করবে, “যে ব্যক্তি তভ 


আমলেও এ বিষয়টি গুরুতু পেয়েছে। 
হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবু মুসা 
আশ'আরী রোষি.)-কে চিঠিতে 
লিখেছিলেন, “সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও 


আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে 
যেন (জাহান্নামের) আগ্তনের মধ্যে তার 
আসন খুজে নেয়'। 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)ও ইমাম 


আরবির জ্ঞান অর্জন কর এবং কুরআন 


শাফিয়ী রেহ.)-এর মতো অনেকটা 


আরবিতে অধ্যয়ন কর কারণ এটা 
আরবি ।” 

আরেকটি বর্ণনায় হযরত ওমর (রাযি.) 
বলেন, “আরবি শেখ কারণ এটি 


একই মত পোষণ করতেন । তার মতে 
যেহেতু একজন মুসলিমের জন্য 
কুরআন সুনাহ বোঝাটা আবশ্যক 
সেহেতু “অত্যবশ্যকীয় কিছু পালন 


তোমাদের দীনের অংশ ।” তিনি আরও 
নয় ভাষার জ্ঞান ছাড়া ।” 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাষি.) 


করার জন্য যা প্রয়োজন তাও 
অত্যাবশ্যক'-এই নীতি অনুযায়ী 
আরবি ভাষা শেখাও আবশ্যক । তিনি 
আরও বলতেন, “আরবি ভাষা ইসলাম 
ও এর অনুসারীদের প্রতীক এবং যেসব 


যেভাবে তোমরা কুরআন হিফজ করা 
শেখ ।”* 
হযরত আলী (রাযি.) যখন কুফায় 
তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন তখন 
সেখানে তিনি নতুন একধরনের 
আরবির চর্চা দেখতে পান । এতে তিনি 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দ্বারা জাতিসমূহ 
নিজেদের পৃথক করে ভাষা তাদের 
মধ্যে অন্যতম |” 


২৮টি হরফ। এ কটি হরফ ও এর 


বেশ চিন্তিত হন এবং তিনি তৎকালীন 
আরবি পণ্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ- 


দ্বারা গঠিত শব্দ দিয়েই পৃথিবীতে 
পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। আমরা 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


জানি, কুরআন একটি মুজিযা যা 
মানবজাতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ 


বিজিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ইসলাম 


পর্যায়ে, আরবি ভাষা ইসলাম থেকে 


গ্রহণ করেছে এবং আরবি ভাষায় 


এবং অন্যান্য নবী-রাসূলদের মু'জিযার 


বিচ্ছিন হয়ে যায়। ফলে, রাষ্ট্রের 


সাবলীলভাবে কথা বলেছে। কিছু কিছু 


সাথে কুরআনের পার্থক্য হচ্ছে, 
অন্যান্য নবী-রাসূলদের সময় শেষ 


অনারব এ ব্যাপারে এতো পারদর্শিতা 


শরীয়া সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও অস্পষ্ট 
হয়ে যায় এবং সেইসাথে, অস্পষ্ট 


অর্জন করেছেন যে, তারা ইসলামের 


হয়ে যায় শরীয়া আইন-কানুন 


হলে তাদের মু'জিযারও সমাপ্তি ঘটত, 
কিন্ত কুরআন একটি চলমান মু*জিযা 


প্রখ্যাত মুজতাহিদও হয়েছেন । যেমন-_ 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। কেউ কেউ 


বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। ইসলামি রাষ্ট্রকে 
দুর্বল ও রুগ্ণকরে ফেলতে এ বিষয়টি 


যার সমাপ্তি হয়নি। যদিও কুরআনের 


বা হয়েছেন অত্যন্ত উচুমাপের কবি, 


মু'জিযা হওয়াটা আমাদের কাছে 
বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এ 


যেমন_ বাশার ইবনে বুরদ। আবার 


ব্যাপক ভূমিকা পালন করে । ধীরে 


কেউ বা হয়েছে প্রখ্যাত লেখক, 


সমূহকে বোঝা এবং সে সমস্যাগ্ডলোর 


বিষয়টি শুধু জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
অভিজ্ঞতা দ্বারা নয় (73 1715 15 
971 1/179%/21 1710/19229, 7০01 
11709%/27 2779712702) | একমাত্র 
আরবি ভাষা শেখা ছাড়া এ অভিজ্ঞতা 
বা অনুভূতি অর্জন করা সম্ভব নয়। 


এতিহাসিকভাবে এ ভাষার 
অবহেলা ও এর পরিনাম 


যেমন- ইবনুল মুকাফফা। এভাবেই 
মুসলিমরা (প্রথমদিকে) আরবি ভাষাকে 
অত্যন্ত গুরুত্ের সাথে গ্রহণ করেছিল। 


মুকাবিলা করা কঠিন হতে থাকে। 
একসময় রাষ্ট্র উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে 
ব্যর্থ হয় কিংবা সমাধানের লক্ষ্যে ভ্রান্ত 


ইমাম শাফিয়ী রহ.) কুরআনের 
কোনো ধরনের অনুবাদ বা অন্য 


পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এভাবে, 
সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সমস্যা 


কোনো ভাষায় সালাত আদায় করাকে 
অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। আবার যারা 


ঘনীভূত হতে থাকে এবং ইসলামি রাষ্ট্র 
একসময় সমস্যার সাগরে 


কুরআন অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন 
যেমন- ইমাম আবু হানিফা (রহ.), 


মুসলিমদের পতনের পেছনে যেভাবে 


তারা অনুবাদকে কুরআন হিসেবে 


কাফেরদের চক্রান্ত ছিল, ঠিক 
একইভাবে মুসলিমদের মধ্যেও বেশ 
কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল এবং 
এসব কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম এক 


স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করেছেন। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে আরবি ভাষা 
সবসময় মুসলিমদের মনোযোগ ও 
গুরুতর কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত 


কারণ হলো আরবি ভাষার প্রতি 


হয়েছে। বস্তত এ ভাষা হচ্ছে 


অবহেলা । যদিও মুসলিমরা এ ভাষার 


ইসলামের মৌলিক অংশ এবং 


গুরুতৃ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, কাফেররা 


ইজতিহাদের জন্য এক অপরিহার্য 


ঠিকই এ ভাষার গুরুতু বুঝতে 
পেরেছিল। এজন্যই তারা আরব- 
তুর্কিদের মধ্যে বিভেদ লাগানোসহ 


বিষয়। আরবি ভাষা ব্যতীত উৎস 
থেকে ইসলামকে বোঝা অসম্ভব এবং 
এ ভাষা ব্যতীত শরীয়া থেকে 


আরও অনেক পরিকল্পনা হাতে 
নিয়েছিল। শায়খ তকী (রহ.) তার বই 
ইসলামি রাষ্ট-এ বলেন, 

“এরপর ইসলামের শক্ররা আরবি 
ভাষার ওপর আক্রমণ চালায়। কারণ 


নির্ভুলভাবে হুকুম-আহকাম বের করাও 
সম্ভব নয়। কিন্তু হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর 
শেষ দিকে, আরবি ভাষার গুরুতৃ ধীরে 
ধীরে হাস পেতে থাকে । কারণ এ 
সময় এমন সব শাসকেরা ক্ষমতায় 


এই ভাষাতেই ইসলাম এবং এর হুকুম 


আসে যারা আরবি ভাষার প্রকৃত গুরুতৃ 


আহ্কামকে প্রচার করা হয়। তাই 


ও তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং এ 


তারা ইসলামের সাথে আরবি ভাষার 


বিষয়টিকে তারা ক্রমাগত অবহেলা 


সম্পর্ককে ছিনন করতে ব্যাপক 


করতে থাকে । ফলশ্রুতিতে, রাষ্ট্রের দায়িত 


তৎপরতা চালায়। কিন্তু প্রথম দিকে 
তারা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। 


নাগরিকদের আরবি ভাষার ওপর দখল 
কমে যায় এবং ইজতিহাদের প্রক্রিয় 


কারণ প্রথম দিকে মুসলিমরা যে দেশই 


স্থবির হয়ে যায়। এখানে মনে রাখা 


জয় করেছে সেখানেই তারা কুরআন- 
সুন্নাহ ও আরবি ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে 
গিয়েছে এবং জনগণকে তারা এ 
তিনটি জিনিসই শিক্ষা দিয়েছে। 


জুলাই'১৮ 


দরকার যে, যেকোনো বিষয়ে শরীয়াহ 
হুকুম খুঁজে বের করতে হলে, যতগুলো 
উপাদান অপরিহার্য তার মধ্যে আরবি 
ভাষা একটি। বস্তৃত ইতিহাসের এই 


হাবুডুবু খেতে থাকে ।” 


ইজতিহাদের জন্য শর্তাবলি রয়েছে যা 
উসূলের আলেমগণ ব্যখ্যা করে 
গিয়েছেন। এর জন্য দরকার বিস্তৃত 
জ্ঞান, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ও 
যথেষ্ঠ পরিমাণ আরবি ভাষাতত্রের 
জ্ঞান... ।? 

আরবি ভাষার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে একটি হচ্ছে ইল্লত আহরণ অর্থাৎ 
একজন মুজতাহিদ কোনো নস ([] 
থেকে হুকুমের পেছনের ইল্লাহ বের 
করতে পারেন এবং অন্য পরিস্থিতিতে 
এর প্রয়োগ করতে পারেন । এছাড়াও 
আইনগত দিক থেকে, আরবি ভাষায় 
কোনো বাক্যে বিভিন্ন শব্দের উপস্থিতি 
বা অনুপস্থিতি বাক্যেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
অর্থ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, 


পরিপ্রেক্ষিতে সীমিতকরণ (]]7])- 
এর হুকুম পায় এবং এটি একটি 
আলাদা সর্বনাম । এভাবেই তার (সা.) 
বক্তব্য, “এবং সেই জিজ্ঞাসিত হবে 
তার দায়ি সম্পর্কে (রাষ্ট্রের) জন্য 
দায়িতৃশীলতাকে ইমামের জন্য সীমিত 
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করে। সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যে মূলত 


সদ্যবহার ছাড়া উম্মাহর উন্নয়ন সম্ভব 


খলীফা ছাড়া আর কেউই শাসন 


নয় 2 


এ-কিফায়া ও আল্লাহর পক্ষ থেকে 
একটি বাধ্যতামূলক ফরয দায়িত এবং 


করবার কোনো ক্ষমতা রাখে না, হোক 
ব্যক্তি অথবা দল ।” 


সুতরাং বোঝা যাচ্ছে উম্মাহর সমৃদ্ধির 
সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক কত 


ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর 
পক্ষ হতে সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা । 
দুনিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত এ দ্বীন দিয়েই 
সমাজ পরিচালনা করতে হবে । আর এ 
কাজ করতে গিয়ে যুগে যুগে মুসলিম 
জাতিকে অসংখ্য নতুন সমস্যার 

হতে হয়েছে এবং 
স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যতেও হতে হবে 
এসব সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র 
উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ । ইজতিহাদ 
হচ্ছে সেই ইঞ্জিন যা ইসলামকে চালিত 
করে । এটি না থাকলে উম্মাহর মধ্যে 
জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং 
উম্মাহর সমৃদ্ধি থমকে যাবে। এবং 
এতিহাসিকভাবেও এ বিষয়টির সত্যতা 
আমরা দেখেছি। শায়খ তকী (রহ.) 
বলেন, “(মুসলিম উম্মাহর) এ 
অধঃপতনের পেছনে একমাত্র একটি 
কারণই ছিল, (মুসলিমদের) প্রচণ্ড 
দুর্বলতা যা তাদের ইসলামকে বোঝার 
জন্য চিন্তা করার যোগ্যতা ধ্বংস করে 
দিয়েছিল। এ দুর্বলতার পেছনের কারণ 
ছিল সম্পম শতাব্দী হিজরির প্রথম 
থেকে শুরু করে ইসলাম ও আরবি 
ভাষার বিচ্ছিনকরণ যখন আরবি ভাষা 
ও ইসলামের প্রসার অবহেলিত 
হয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আরবি 
ভাষাকে ইসলামের সাথে এর এক 


গভীর । 


্ 


উম্মাহর র 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের দ্বারা 
বিভিন্ন জাতিকে উচ্চকিত করেন আর 
অন্যান্যদের করে দেন নিচু [মুসলিম 
পুনর্জাগরণ বস্তগত বা বৈজ্ঞানিক 
উন্নয়নের মধ্যে নিহিত নেই। বরং 
চিন্তাগত ও মতাদর্শিক 
পুনর্জাগরণের সঠিক ভিত্তি আর বন্তগত 
উন্নয়ন হচ্ছে এর ফলাফল । আমরা 
যখন উম্মতের পুনর্জাগরনের কথা বলি 
তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে 


ফরয হিসেবে ফরয-এ-আইন হতে 
কোনো অংশে এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
শুধুমাত্র পার্থক্য হল, ফরয-এ- 
কিফায়াকে পালন করার জন্য আল্লাহ 
পুরো উম্মতকে একসাথে দায়িত 
দিয়েছেন, উম্মতের পারা 
সদস্যকে আলাদা আলাদা চিহিন্ত করে 
দায়িত দেওয়া হয়নি। কিন্তু উম্মাহর 
মধ্যে যথেষ্ঠ পরিমান সদস্য যদি 
সন্তোষজনকভাবে এ দায়িতু পালন না 
করে, তাহলে কাজটি সম্পন্ন করাটা 
পুরো উম্মতের জন্য ফরজে আইন 
হিসেবে ঝুলে থাকে । আমরা জানি 
ইজতিহাদ করাটা ফরযে কিফায়া এবং 
ইজতিহাদ করার জন্য আরবি ভাষা 


এ পুনর্জাগরণ ইসলামি আকীদা ও তা 
থেকে বের হয়ে আসা ব্যবস্থার সাথে 
ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ 
আমাদেরকে পৃথিবীতে এ আকীদা 
প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন 
করতে হবে । এবং এ ব্যবস্থাটি রয়েছে 
কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে আরবি 
ভাষায়। অতীতে আরবরা পৃথিবীর 
শ্রেষ্ট জাতিতে পরিনত হয়েছিল কারণ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ 
ভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল 
করেছিলেন। এবং এ ভাষাতেই তারা 
শরীয়া বুঝেছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন 
করেছিলেন। এবং আরবি ভাষার 
কোনো কিছু সবচেয়ে ভালোভাবে 


অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ হিসেবে 
মিশ্রিত না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ 
অধঃপতন মুসলিমদের আরো 
অবনতির দিকে নিয়ে যাবে। এটা এ 
কারণে যে, এই ভাষার ভাষাগত 
ক্ষমতা ইসলামের শক্তিকে এমনভাবে 
সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে যে একে 
ছাড়া ইসলামকে বহন করা সম্ভব নয়, 
এবং যদি একে অবহেলা করা হয়, 
তবে শরীয়ার মধ্যে ইজতিহাদ করা 
আর সম্ভবপর হবে না। (আর) আরবি 
ভাষার জ্ঞান ইজতিহাদের জন্য একটি 


আরবিতেই বোঝা যাবে । এক্ষেত্রে 
অনুবাদ গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু ভাষার 


জানাটাও আবশ্যক । এবং উম্মতের 
মধ্যে প্রত্যেক যুগে অবশ্যই যথেষ্ঠ 
পরিমানে মুজতাহিদ থাকতে হবে। 
কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর দিকে যদি 
আমরা তাকাই তাহলে কি আমরা সে 
পরিমান মুজতাহিদ ও সেরকম 
ইজতিহাদ চর্চা দেখতে পাবো? এখন 
আমরা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি 
করতে পারবো যে বর্তমানে আরবি 
ভাষার জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য 
কতটা জরুরি। এছাড়াও খিলাফত 
প্রতিষ্ঠার দায়ী হিসেবে উম্মতের কাছ 
থেকে আস্থা ও নেতৃতৃ অর্জন করার 
জন্য আরবি ভাষা জানাটা খুবই 
জরুরি । 


উপসংহার 


অর্থ ও আকুতি অনেকটাই অনুবাদে 


“আল্লাহ তার সেই বান্দার মুখ উজ্জল 


হারিয়ে যায়। অন্য যেকোনো ভাষার 
সাহিত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এটি 


করুন যে আমার কথা শুনেছে, 
সেগুলো মনে রেখেছে, বুঝেছে এবং 


সত্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা 


অন্যের কাছে পৌছে দিয়েছে । কারণ 


শেক্সপিয়ারকে ইংরেজি, ইকবালকে 


কেউ নিজে ফকীহ (জ্ঞানী) না হয়েও 


উদু, নজরুলকে বাংলা ছাড়া অন্য 


ফিকহ (জ্ঞান) বহনকারী হতে পারে। 


কোনো ভাষাতেই পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝতে 


আবার কেউ তার নিজের চাইতে বড় 


পারবো না। সুতরাং ইসলামি ব্যবস্থার 


ফকীহ (জ্ঞানী) এর নিকটও ফিকহ 


খুটিনাটি বিশ্লেষন বুঝতে হলে আরবি 
ভাষার জ্ঞানও থাকতে হবে। 


মৌলিক শর্ত। এছাড়াও ইজতিহাদ 
উম্মতের জন্য অপরিহার্য যেহেতু এর 


জুলাই”১৮ 


আমরা যারা হুকুম শরয়ী নিয়ে 
পড়াশুনা করেছি তারা জানি যে, ফরয- 


পৌছে দিতে পারে। !আবু দাউদ, 
তিরমিহী এবং আহমদ থেকে বর্ধিত 

আমরাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নেতৃতৃ এবং 
আমাদেরকেই আল্লাহর 


কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ 


রর আত্তান্তহীদ ৩৫ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্ক।তি 


সুন্নত ও তার ইজতিহাদের দ্বারা রায় 


দেবেন। সুতরাং আমরা যদি সেই 


আমাদের দেশের কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
বা একাডেমি শিক্ষা দেয়, বরং 


হিসেবে । ঠিক সেভাবেই যেভাবে 


শিখতে । আমরাই তারা যাদেরকে আলী, মুআজ, আমর ইবনুল আস আমাদের আরবি শিখতে হবে দ্বীনকে 
পৃথিবী বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করা হবে (োষি.)-দের সত্যিকার উত্তরসূরী হয়ে বোঝার জন্য। ভাষা শিক্ষাকে 
আমিল, ওয়ালী কিংবা মুজাহিদ থাকি এবং আমরা যদি কিছুদিনের আমাদের কঠিন কোনো কিছু মনে করা 


মধ্যে তাদের মতো দায়িতৃপ্রাপ্ত হই 


উচিত নয়। আর কেন আমরা আরবি 


রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের প্রেরণ 


তখন কিভাবে আমরা উত্তমরূপে 


ভাষা শেখাটা কঠিন মনে করব যখন 


করতেন। আমরা জানি, মু'আজ বিন 


খিলাফতের অফিসকে চালাবো যখন 


জাবাল যখন ইয়েমেনে প্রেরিত 


আমরা আরবি ভাষার জ্ঞান রাখি না। 


আমরা জানি যে যাইদ রো.)-কে যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হিব্রু ভাষা শিখতে 


হয়েছিলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন 
যে তিনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের 


সুতরাং আমাদের আরবি ভাষা শিখতে 


বলেছিলেন তখন তিনি তা মাত্র ১৫ 


হবে । শুধুমাত্র সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক 
যোগাযোগের আরবি ভাষা নয় যা 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


পতিতা আগার 
সনম ৬ মাসের খাহক হতে যা 


00010 


[ হওয়া উচিত। আল্লাহর কাছে দুআ 


| অবশ্যই আমার পথ দেখিয়ে দেব 


দিনে সম্পন্ন করেছিলেন। তার সময়ে 
কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা 
একাডেমি ছিল না অথচ আমাদের 
সময়ে তা আছে। তার সময়ে কোনো 
টেকনোলজিও ছিল না তাকে এ বিষয়ে 
সাহায্য করার জন্য অথচ আমাদের 
সময়ে তা আছে। আমরা দুনিয়ার 
বিভিন্ন কাজের জন্য ইংরেজি বা ফেঞ্চ 
শিখতে পারলে আরবি কেন পারবো 
না। আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা নিয়ে 
আমাদের প্রত্যেকের এ কাজে অগ্রসর 


করি যাতে তিনি আমাদের তার 
কিতাবের ভাষার সঠিক জ্ঞান দান 
করেন। আন্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন, “আর যারা আমার 
পথে চেষ্টা সং্্াম করে তাদের আমি 


আর আল্লাহ অবশ্যই রয়েছেন তাদের 
সাথে যারা সবচেয়ে উত্তমরূপে কাজ 


1২65০905 
1101370 


00701211995 
19750 


সম্পাদন করে ।' !আল-আনকাবুত: ৬৯] 
10014, 78105101, 
যথা, [09থ1 
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এব্পাহাল 


1২] 


(এ আর পে এ পল ৮7৮ 45 এ ক লি এ জর 


জা, 


সুলতান আবুল মুআঈদ ও আবুল 
আলী ছিলেন অন্যতম | এ সংস্কার হয় 
খিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে । 
এ শতাব্দীর শেষার্ধে ৯৫৭ খিস্টাব্দে 
তুসের শাসনকর্তা আবু মনসুর 
শাহনামা রচনার জন্য একদল যারতুস্তি 
বুদ্ধিজীবী ও পণ্তিতদের নিযুক্ত করেন। 
পণ্তিতদল দীর্ঘ সাধনার পর এর রচনা 
সমাপ্ত করেন। তাদের সঙ্কলিত 
পাণ্ুলিপি পরবর্তী সময়ে একজন 
মুসলিম পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধন ও 
সম্পাদনা করা হয় এবং এই শতকের 
শ্রেষ্ঠ কৰি দাকিকী তুসীর ওপর এর 
কাব্যরূপ দেবার ভার ন্যস্ত করা হয়। 
দাকিকী ২ হাজার পঙ্ক্তি সমাপ্ত করার 


জুলাই”১৮ 


পর স্বীয় কৃতদাসের হাতে নিহত হন। 
এটি হিজরি ৩৬৭-৩৭০-এর সময়কার 
ঘটনা । এ সময় তুসের গভর্নর ছিলেন 
আবু মনসুর। এ সময় ফেরদৌসির 
বয়স ছিল ৩৫ কী ৩৭ বছর। কারণ 
অধিকাংশ মতে 
জন হয ৩২৯ অথবা 
০ হিজরিতে। দাকিকীর র মৃত্যুর পর 
টি অধিবাসী কবি ফেরদৌসি 
স্বউদ্যোগেই কৰি দাকিকীর অসমাপ্ত 
করেন। অন্যদিকে গজনীর অধিপতি 
সুলতান মাহমুদও শাহনামা রচনার 
জন্য তার দরবারের প্রধান কবি 
উনসুরীকে নিযুক্ত করেন। 
তুসের গর্ভনর আবু মনসুরের মৃত্যুর 
পর গর্ভনর হয়ে আসেন সালান খাঁ। 
তিনিই ফেরদৌসির প্রতিভার কথা 
জানতে পেরে সুলতান মাহমুদকে 
অবহিত করে লিখে পাঠান: তিনি 
গজনীতে যে শাহনামা রচনার জন্য 
কবি উনসুরীকে নিযুক্ত করেছেন 
প্রকৃতপক্ষে এ কাজের যোগ্যতম ব্যক্তি 
হচ্ছেন কবি আবুল কাসেম মোহাম্মদ 
ফেরদৌসি। মূলত সুলতান মাহমুদ 


জানিয়ে তার মীর মুনশি (মুখ্য সচিব) 
বদীউদ্দীনকে একটি পত্র লেখার নির্দেশ 
দেন। সেই মোতাবেক বদীউদ্দীন 
গজনী আগমনের আমন্ত্রণ জানিয়ে 
একটি পত্র প্রেরণ করেন। এই 
আমন্ত্রণের ভিত্তিতেই ফেরদৌসি তুস 
থেকে গজনী অভিমুখে রওনা করেন। 
ইতোমধ্যে এই সংবাদ জানতে পেরে 
যোগসাজশে ফেরদৌসিকে তুসে 
ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে অন্য এক 
মুনশি আখোরীকে ফেরদৌসিকে এই 
মর্মে একটি পত্র প্রেরণের নির্দেশ দেন 
যে, সুলতান মাহমুদ তার পরিকল্পনা 
পরিবর্তন করেছেন । সুতরাং ফেরদৌসি 
যেন তুসে ফিরে যান। 
এই পত্র যখন ফেরদৌসির হাতে 
পৌছে তিনি তখন হেরাতে 
এ এরই মধ্যে মীর মুনশি 
বদিউদ্দীন ও উনসুরীর মধ্যে কোনো 
এক বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য ঘটে । 
তখন বদিউদদীন প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে 
ফেরদৌসিকে লেখেন যে, পূর্বের পত্রটি 


সালান খাঁর পত্রের মাধ্যমে ফেরদৌসির 
প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত হয়েই 
ফেরদৌসিকে গজনী আসার আমন্ত্রণ 


মূলত সুলতান মাহমুদের নির্দেশে লেখা 
হয়নি, সেটি লেখা হয়েছিল উনসুরীর 
তিনি অতিসতৃর 


7171. আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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ফেরদৌসী পারস্যের (বর্তমান ইরান) একজন বিখ্যাত কবি । 


মহাকাব্য শাহনামার রচায়িতা । শাহনামা 


একইসাথে ইরানের ও সারা বিশের ফার্সি ভাষাভাষী লোকজনের জাতীয় মহাকাব্য । ফেরদৌসী ৯৭৭ থেকে 
১০১০ সালের মধ্যে ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে এই মহাকাব্য রচনা করেন। 


শাহনামা হচ্ছে প্রাচীন ইরানের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সং 


তি নিয়ে বিভিন্ন কাব্যগাথা । এতে আছে ৯৯০টি 


অধ্যায়, ৬২টি কাহিনি । পুরো মহাকাব্যে ৬০ হাজার বার আছে অন্তামিল। এটি হোমারের ইলিয়ড-এর চেয়ে 


সাত গুণ ও জার্মান মহাকাব্য নিবেলুঙগেনলিয়েড-এর (19০1772০77119) চেয়ে ১২ গুণ বড়। শাহনামা 


একটি নিদিষ্ট ভুগোলের ভৌগোলিক এ্রতিবেশের মানুষের বহুবিচিত্র কাহিনি নিয়ে সৃষ্টি । মহাকাব্য হয়ে উঠেছে 


নিদিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ করে ইরানের কিংবদন্ডি থেকে, পুরাণ থেকে ইতিহাস এহণ করে । যে- 
ইতিহাস তার শৌর্য-বীর্য থেকে সৌন্দর্যপিয়াসী মানব-হিতৈষণার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ইরানের জাতিসভার 
বিপুল জাগরণে সাহায্য করেছিল । শাহনামা বাংলায় অনুবাদ করেন মনিরউদ্দীন ইউসুফ ॥ বাংলা একাডেমি, 


ঢাকা হতে এটি ৬ খণ্ডে একাশিত হয়। 


গজনীতে চলে আসেন। এই পত্র 
পাওয়ার পরই ফেরদৌসি পুনঃযাত্রা 
করে হেরাত থেকে এসে 
পৌছেন। বদিউদ্দীনের এই পত্র প্রেরণ 
এবং ফেরদৌসির গজনী আগমন 
সম্পর্কে উনসুরী কিছুই জানতেন না। 
তাই ফেরদৌসি যখন গজনী এসে 
পৌছেন তখন এক মজার ঘটনা ঘটে । 
ফেরদৌসী পারস্যের (বর্তমান ইরান) 
একজন বিখ্যাত কবি। মহাকাব্য 
শাহনামার রচয়িতা । শাহনামা 
একইসাথে ইরানের ও সারা বিশ্বের 
ফার্সি ভাষাভাষী লোকজনের জাতীয় 
মহাকাব্য । ফেরদৌসী ৯৭৭ থেকে 


ইতিহাস গ্রহণ করে । যে-ইতিহাস তার 
শৌর্য-বীর্য থেকে সৌন্দর্যপিয়াসী 
মানব-হিতৈষণার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে 
ইরানের জাতিসত্তার বিপুল জাগরণে 
সাহায্য করেছিল। শাহনামা বাংলায় 
অনুবাদ করেন মনিরউদ্দীন ইউসুফ । 
ধলা একাডেমি, ঢাকা হতে এটি ৬ 
খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 
ফেরদৌসি যখন গজনী এসে পৌছেন 
ঘটনাক্রমে উনসুরী তখন তার কবি বন্ধু 
ফররুখী এবং আসজাদীকে নিয়ে 
বাগানে আড্ডা দিচ্ছিলেন। ফেরদৌসি 
তখন রাজদরবারের পথ খুঁজতে খুঁজতে 
তাদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হন। 


১০১০ সালের মধ্যে ৩০ বছরের 


কবিরা বিরক্ত হয়ে বলেন, কবিদের 


অধিক সময় ধরে এই মহাকাব্য রচনা 
করেন। 


আড্ডায় তুমি অকবি তো অভাজনই 
বটে । জবাবে ফেরদৌসি বলেন আমিও 


শাহনামা হচ্ছে প্রাচীন ইরানের 
ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন 
কাব্যগাথা। এতে আছে ৯৯০টি 
অধ্যায়, ৬২টি কাহিনি। পুরো 
মহাকাব্যে ৬০ হাজার বার আছে 
অন্ত্যমিল। এটি হোমারের ইলিয়ড-এর 
চেয়ে সাত গুণ ও জার্মান মহাকাব্য 
নিবেলুঙগেনলিয়েড-এর 

জন চেয়ে ১২ গুণ 
বড়। শাহনামা একটি নির্দিষ্ট ভুগোলের 
ভৌগোলিক  প্রতিবেশের মানুষের 
বহুবিচিত্র কাহিনি নিয়ে সৃষ্টি । মহাকাব্য 
হয়ে উঠেছে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
অবস্থান বিশেষ করে ইরানের 
কিংবদন্ড়ি থেকে, পুরাণ থেকে 


জুলাই”১৮ 


একজন নগণ্য কবি। কবিরা 

নাকি? তো হয়ে যাক কবিতার লড়াই। 

আমরা তিনজনে তিনটি চরণ বলবো । 

চতুর্থ চরণটি বলতে হবে তোমাকেই। 

বলেই উনসুরী শুরু করলেন, 

চুন আরেজে তো মাহ নাবাশাদ 

রওশান 

বি তোমার আগমনে চাঁদ হয় না 
আলোকিত) 

ফররুখী বললেন, 

মানান্দে দেরাখতে গোল দার গোলশান 

(ফুলবাগানে ফুলের গাছ যেমন) 

বললেন, 
মোক্বেগানে তো হামি গোজার কোনাদ 
জওশান 


(তোমার চোখের পাপড়িগুলো শুধুই 
ভেদ করে যায় লৌহবর্ম) 

এদের ধারণা ছিল ফারসি ভাষায় 
“শান' অন্তঃ দিয়ে এই তিনটি ছাড়া 
আর কোনো শব্দ নেই। সুতরাং 
আগন্তক নিশ্চিত আটকে যাবেন এবং 
তাদের কাছে তার কাব্যপ্রতিভার প্রমাণ 
দিতে না পেরে লজ্জিত হবেন। কিন্তু 


(পেশানের যুদ্ধে গিযুর বর্শার ফলার 
মতো) 

তখন তারা তিনজনই বিস্মিত হয়ে 
পেশানের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের বীর 
গিয়ু সম্পর্কে জানতে চাইলেন। 
ফেরদৌসি তাদের পেশানের যুদ্ধ- 
ইতিহাস শোনালে তারা শুধু 
ফেরদৌসির কাব্যপ্রতিভায়ই মুগ্ধ হন 
না, তার ইতিহাস-জ্ঞান দেখেও বিস্মিত 
হন। পরবর্তী সময়ে ফেরদৌসি 
সুলতান মাহমুদের রাজদরারের ভার 
মহকের মাধ্যমে দরবারে এলে সুলতান 
মাহমুদ ফেরদৌসির পরিচয় ও প্রতিভা 
নিশ্চিৎ হয়েই উনসুরীর পরিবর্তে তার 
ওপর শাহনামা রচনার দায়িতু অর্পণ 
করেন; যে কাজ ফেরদৌসি ইতোপূর্বে 
তুসে অবস্থানকালেই শুরু করেছিলেন 
সুলতান মাহমুদের পৃষ্ঠপোষকতায় দীর্ঘ 
ত্রিশ বছরে গজনীতে এসে তিনি তা 
সমাপ্ত করেন । এবং এর মাধ্যমে তিনি 
বিলুপ্তপ্রায় ফারসি ভাষাকে 
পুনরুজ্জীবিতি করেন। কারণ 
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ইতোমধ্যে আরব মুসলিমগণ পারস্য 
বিজয় করে ফেলেছিল এবং ইসলাম- 


করলেন। নিজের প্রতিশ্রুত প্রতিটি 


পঙ্ক্তির বদলে একটি করে স্বর্ণমুদ্বা না মুখে 


উত্তর পারস্য-পঞ্ডিতগণ তাদের 


দিয়ে কবিকে ষাট হাজার রৌপ্য মুদ্রা 


হে উচ্বংশীয় নরপতি মাহমুদ, তোমার 


! 


থুথু 
এই নিন্দাকবিতাটি বিশেষ করে 


মাতৃভাষা ফারসির পরিবর্তে আরবিতে 
জ্ঞানচর্চা এবংগ্রন্থ রচনা করতে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। এ সম্পর্কে 


প্রদানের নির্দেশ করলেন। সুলতানের 


ভারতীয় উপমহাদেশে এত বেশি 


এই অবিচক্ষণতা ও অবিবেচনা দেখে 
ফেরদৌসি বিস্মিতই শুধু হলেন না, 


পরিচিত যে, শাহনামার অপর কোনো 
একটি পঙ্ক্তিও যাদের জানা নেই 


ফেরদৌসি তার শাহনামাতেই উল্লেখ 
করেছেন, 


ভীষণ রকম মর্মাহতও হলেন। 


তারাও এই অপবাদ-সূচক কবিতাটির 


সুলতানের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে 


দু'চার পঙ্ক্তির উদ্ধৃতি দিতে পারেন। 


বাসি রান্জ বোরদাম দার ইন সালে সি 
আজাম জেন্দে কারদাম বেদিন পারেসি 


পরদিন ভোরে কাউকে কিছু না বলেই 
গজনী ত্যাগ করে স্বীয় জন্মভূমি তুসে 


ফেরদৌসি এতে যে শুধু সুলতান 
মাহমুদের নিন্দাই করেছেন তাই-ই 


(এই ত্রিশ বছর অনেক কষ্ট করেছি 
এই ফারসির মাধ্যমে পারস্যকে 
পুনরুজ্জীবিত করেছি) 

গজনীতে ফেরদৌসি শাহনামা শুরু 
করেছিলেন ৯৮০ খিস্টাব্দে আর শেষ 
করলেন ১০১০ খিস্টাব্দে, ঘাট হাজার 
শ্লোকে। কিন্তু নিয়তির কী নির্মম 
পরিহাস। শাহনামা রচনার 
সূচনাকালেই ফেরদৌসি যে ষড়যন্ত্রের 


চলে গেলেন কবি। তবে যাবার আগে 


নয়, বরং এই নিন্দা-কবিতায় তিনি 


সুলতানের এহেন আচরণের জবাবে 


তার কাব্যপ্রতিভা ও শাহনামার স্থায়িতৃ 


একটি নিন্দাসুচক কবিতা রচনা করে 
তার একটি কপি রাজকীয় গ্রন্থাগারে 
সংরক্ষিত শাহনামার একটি কপির 


নিয়ে তার যে আত্মবিশ্বাসমূলক উক্তি 
করেছেন কালের বিবর্তনে তা আজ 
মহাসত্যে পরিণত হয়েছে। এতে 


শেষে সংযুক্ত করে গেলেন। আর 


ফেরদৌসি আরও বলেছিলেন, 


একটি কপি টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন 


বহু অর্থময় বাণীর মুক্তা আমি এতে 


গজনীর শাহি মসজিদের দেয়ালে 
যেখানে অভিমানি কবি সুলতানের বংশ 


বেড়াজালে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন 


পরিচয় নিয়ে এভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, 


গ্রথিত করেছি। 
যদি পৃথিবীতে ফেরদৌসির জন্ম না 
হতো, 


তা থেকে আর বেরুতে পারলেন না। 


সুলতান যদি স্বভাবে) দরিদ্র না 


রচনা সমাপ্ত করে ফেরদৌসি যখন 
সুলতান হস্তে এই 
উপটৌকন তুলে দিলেন এবং 


হতেন, 
তবে আমাকে আজ সিংহাসনে বসানো 
হতো । 


রাজদরবারে এটি পাঠ করা হলো তখন 
নিন্দুকেরা এর কাহিনী শুনে বলতে 
লাগল জাহাপনা একি করেছে 
ফেরদৌসি? আপনার ফরমায়েশে লেখা 
শাহনামায় আপনার গুণকীর্তন খুব অল্প 
জায়গাজুড়ে রয়েছে, সমস্ত জায়গাজুড়ে 
দেখছি _ অন্যান্য রাজ-রাজড়াদের 
কাহিনী-কীর্তন। নিন্দ্ুকদের কথা সত্যি 
হলেও এর উদ্দেশ্য যে মহত নয় সেটি 
সুলতান বুঝতে পারলেন না। এটি তো 


খুবই স্বাভাবিক যে, চার হাজার বছরের না হয়, 


ইরানের কথা-কিংবদন্তি, লোকবিশ্বাস 
আর পারস্যের প্রাগৈতিহাসিক বাদশাহ 
কিয়ুমার্সসহ উনচল্লিশ জন রাজরাজড়া 
ও শতাধিক মহৎ বীরের শৌর্ষগাথা 
বিরিত হওয়া ষাট হাজার শ্লোকে 
সুলতান মাহমুদের মাত্র ত্রিশ বছর 
শাসনকালের বর্ণনা এরচে' বেশি 
জি স্থান দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত 
? 


কিন্ত সুলতান সেই যুক্তি-বিচারে না 
গিয়ে নিন্দুকদের কথায়ই কান ভারি 


জুলাই”১৮ 


কাজেই আশা করবো, কোনো 
নরপতির মধ্যে যেন দীনতার অস্তিত 
মাত্র না থাকে, 

পৌরুষের সঙ্গে যেন দারিদ্রের সহ- 
অবস্থান না ঘটে । 

প্রজ্ঞার উপর সুলতানের ছিল না 
কোনো অধিকার, 

থাকলে তিনি আমাকে আজ নিশ্চিতই 
সিংহাসনে বসাতেন। 

সিংহাসনের অধিকারী যদি অভিজাত 


তবে সিংহাসনধারীগণের স্মৃতি তার 
মনে উদিত হতে পারে না। 

সুলতানের পিতা যদি সুলতান হতেন, 
তবে আমার শিরে আজ রক্ষিত হতো 


কোনো 


তবে আমাকে জজ্ঘাদেশ পর্যন্ত প্রোথিত 
করা হতো স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপের মধ্যে । 
যদি বংশমধ্যে মাহাত্ময না থাকে, 
তবে মহত্তের লক্ষণ সেখানে কেমন 
করে প্রকাশ পাবে? 


তবে তরুতে উদ্াত হতো না 
বদান্যতার কিশলয় । 

যদি এই কাহিনীর দিকে আমি দৃষ্টিপাত 
না করতাম, 

তবে তা মিথ্যাবাদীদের দ্বারা অন্যপথে 
পরিচালিত হতো । 

যারা আমার এই কবিতাকে তুচ্ছজ্ঞান 
করবে, 

আবর্তমান আকাশ তাদেরকে হাত ধরে 
এগিয়ে নিয়ে যাবে না। 


বাণীর মাধ্যমে ধরিত্রীকে আমি 
ফুলবনের অনুরূপ করে সাজিয়েছি, 
আমার পূর্বে বাণীর এমন বীজ কেউ 
আর বপন করতে পারেনি । 

অগণিত কবি জন্মেছেন এই পৃথিবীতে, 
তারা সংখ্যায় অনেক ছিলো তাও 
স্বীকার করি, 

কিন্ত একথা নিশ্চিত যে, এমন করে 
কেউ আর বলতে পারেননি । 

দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে পরিশ্রমের পর 

এই পারসি দ্বারা ইরানকে আমি 
পুনরুজ্জীবিত করে গেলাম। 
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সুলতান মাহমুদের আচরণে বিস্মিত 
হয়ে লেখা নিন্দাসচক এই দীর্ঘ 


এবং রুস্তম ও ইসফান্দিয়ারের অনুরূপ 
সেনাপতিদের কাহিনীও 


কবিতায় ফেরদৌসি সুলতান মাহমুদের 
নিন্দার পাশাপাশি সংক্ষেপে এর 


বর্ণিত হয়েছে এই “নামায়'। 
জীবন ও জগৎ ব্যাপকাকারে চিত্রিত 


বিষয়বস্তর প্রতিও এভাবে আলোকপাত 


করেছেন, 

এই কাহিনীতে আমি ত্রিশ হাজার 
তাতে কীর্তিত হয়েছে রণক্ষেত্রের 
রীতি-নীতি; 

আমি এতে বর্ণনা করেছি তীরধনুক ও 
পাশের কথা, 

প্রহরণ ও তরবারির কার্ধকারিতার কথা 
এতে ব্যক্ত হয়েছে। 

এতে আছে বর্ম, তনুত্রাণ ও শিরম্তাণ, 
আছে অরণ্য ও সমুদ্র, আছে মরুভূমি 
ও বহতা নদী; 

নেকড়ে, সিংহ, হস্তী ও ব্যাঘ্বের কথাও 
এখানে রয়েছে, 

দৈত্য, আজদাহা ও নত্রের রূপকথাও 
স্থান পেয়েছে এতে । 

এতে আছে মন্ত্রোচ্চারণকারীদের মন্ত্র 
ও দৈত্যদের ইন্দ্রজাল, 

যাদের গর্জন বায়ুরাশিকে দীর্ণ করেছে। 
যুদ্ধের দিনে শক্তিপরীক্ষায় যেসব বীর 
তাদের বীরত্ব ও ওদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়েছেন, 


সেই সব খ্যাতনামা ও পরম সম্মানিত 
পুরুষের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে এই 
কাব্যে; 

তাদের মধ্যে রয়েছেন তুর, সুলম্‌ ও 
আফ্রাসিয়াবের মতো নরপতি; 
রয়েছেন ফারেদুন ও কায়কোবাদের 
অনুরূপ বাদশাহ, 
জোহাকের মতো বিধর্মী, অত্যাচরী ও 
অসভ্য সম্রাটের কথাও এতে আছে। 


পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। 
হোশাঙ্গ ও দৈত্যদমন তহমূরসের 
কাহিনীও এতে আছে, 


হলেও, হোমারের ইলিয়ড-ওডিসি 


অস্থিসংস্থান অতিক্রম করে সেখানে 
দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে কবির কল্পনা । 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহায়তায় জীবনের 
এমন এক প্রবহমানরূপ সেখানে ফুটে 
উঠেছে, যার পটভূমিতে কখনও 


কিংবা ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারত 
কিংবা প্রাচীন মিসরের গিলগামেশ যে 
ধরনের মহাকাব্য, শাহনামা সে ধরনের 
মহাকাব্য নয়। ইলিয়ড-ওডিসি, 
রামায়ণ-মহাভারত ও গিলগামেশ-এর 
নিয়ামক শক্তি কাল নয় স্থান। সেখানে 


সমতলভূমি, কখনও পর্বত, কখনও 
নদী-উপত্যকা, কখনও মরুভূমি, 
কখনও দীপাবলী সজ্জিত সমুন্নত 
নগরী। এই পটভূমি ইরান-তুরান, 
চীন-ভারত যাই হোক না কেন, কবি 
তা অবলীলায় অতিক্রম করে 


“যদি পৃথিবীতে ফেরদৌসির জন্ম না হতো, 


তবে তরুতে উদগত হতো না বদান্যতার কিশলয় । 
যদি এই কাহিনীর দিকে আমি দৃষ্টিপাত না করতাম, 
তবে তা মিথ্যাবাদীদের দারা অন্যপথে পরিচালিত হতো । 


যারা আমার এই কবিতাকে তুচ্ছঙ্জান করবে, 


আবর্তমান আকাশ তাদেরকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। 
আমি এই কাব্যে প্রাচীন স্মাটদের কাহিনীর মাধ্যমে 


নিজেদেরই কথা সৃক্ষভাবে বর্র্না করেছি । 


বাণীর মাধ্যমে ধরিত্রীকে আমি ফুলবনের অনুরূপ করে সাজিয়েছি, 
আমার পূর্বে বাণীর এমন বীজ কেউ আর বপন করতে পারেনি ॥ 


অগণিত কবি জন্েছেন এই 


ত 


তারা সংখ্যায় অনেক ছিলো তাও স্বীকার করি।” 


গ্রিস ও রয়, অযোধ্যা ও লঙ্কা, 
হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্র এবং প্রাচীন 


চলেছেন । কাল অিত হয়েও কালাতাত 
তেমন মূল্যবোধের ওপরই স্থাপিত 


মিসরকে কেন্দ্র করেই ঘটনা আবর্তিত 
হয়েছে; একের পতনে অন্যের মহিমা 
সেখানে ভাস্বর । অন্যপক্ষে 
ফেরদৌসির শাহনামাকে নিয়ন্ত্রিত 


হয়েছে শাহনামার সৌধ । সত্যের জয় 
ও মিথ্যার পরাজয়ের ওপরই চিরদিন 
মহৎ কাব্যের বিষয়বন্ত সংস্থিত হলেও 
শাহনামায় তা মানবীয় প্রজ্ঞার 


করেছে মহাকাল । যে কালের বহমান 
ঘবোতে ঘটনা ও স্থান মুহূর্তের জন্য 


কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে প্রত্যেকটি 
ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে; বলকে 
উজ্জীবিত করছে বীর্ষে। 


সেখানে রাজা ও রাজবংশের উথ্থান- 
পতনে, বীরদের শৌর্ষে ও সম্রাটদের 
মহানুভবতায় এক মূল্যবোধের উভব 


ঘটেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তা মানুষের পর্যন্ত 


ফেরদৌসীর শীাহনামার ইতিহাস 
পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে সপ্তম 
শতাব্দীতে পারস্যে ইসলামের বিজয় 
স্ত সম্প্রসারিত। এতে তিনি 


হাতে আসছে উত্তরাধিকার সুত্রে 
ইতিহাসেরই শিক্ষা হয়ে। তবে তাই 
বলে শাহনামা ইতিহাস গ্রন্থ হয়ে 
ওঠেনি। শাহনামা হয়ে উঠেছে 
মহাকালের মহাকথন। ইতিহাসের 


অন্তর্ভুক্ত করেছেন ৬২টি আখ্যান, 
৯৯০টি অধ্যায় এবং ৬০ হাজার 
পড়্ক্ত। এ এক বিস্ময়কর শক্তির 
পরিচায়ক । প্রাচীন ইতিহাসনির্ভর 
মহাকাব্যে মৌখিক এবং লিখিত 


__্ল্্য। আত্তার্তহীদ ৪০ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


সাহিত্যের যে পরস্পর প্রবিষ্ট 
সাহিত্যশৈলী লক্ষ্য করা যায় 
শাহনামাতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। 
এটি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
বিকাশধারা সংক্রান্ত এক অতুলনীয় 
আকর গ্রন্থ। এতে যেমন প্রাক- 
ইতিহাস, ইরান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের 
সভ্যতা বিকাশের নানা উপাদান 
যেমন- আগুনের ব্যবহার, রান্নাবান্না, 
আইন-কানুন ও 

বিধিবিধানসহ বহু বিষয় যুক্ত হয়েছে, 
তেমনি সহস্রাধিক বছরের কালক্রমিক 
ইতিহাস ও মানব সমাজের ইতিহাসের 
ধারায় পথচলার নানা মূল্যবান 
বিবরণও এতে পাওয়া যায়। এসব 
বর্ণনায় তিনি যে বিষয়টির ওপর জোর 
দিয়েছিলেন তা হলো এই পৃথিবী 
চলমান এবং এই পৃথিবীতে মানুষ 
ইতিহাসের পথে ঘুগযুগান্তের 
পথপরিক্রমায় আসে আর যায়। সে 
জন্যই তাদের বিজ্ঞতার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা, 
মিথ্যাচার এবং সব অশুভ কল্পনা বর্জন 
করে সুবিচার, সত্য, ন্যায় শৃঙ্খলা 
এবং অন্যান্য গুণ অর্জন করে 
বিশ্বসভ্যতায় তার ছাপ রেখে যাবে । 
ফেরদৌসী তার শাহনামা রচনা সমাপ্ত 
করেন ১০১০ খিস্টাব্দে। ২০১০ 
খিস্টাব্দে এ গ্রন্থের সহস্রবর্ষ পূর্ণ হলেও 
সারাবিশ্বে এর আবেদন এখনও 
একটুও কমেনি । এ যেন শাহনামার 
অন্তে যুক্ত সুলতান মাহমুদকে ভর্সনা 
করে রচিত নিন্দাকাব্যে ফেরদৌসি যে 
আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন তারই 
কালোততীর্ণ জান্ল্য প্রমাণ । শাহনামা 
ইরান-তুরানের রাজরাজড়া ও বীরদের 
কাহিনী হওয়া সত্তেও আজ তা 
বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ সহস্র 
বছরেও শাহনামার জ্ঞান-প্রভা একটুও 
শান না হয়ে বরং দিন দিন আরও 
উজ্জলতর হয়েছে। বিশ্বের বহু ভাষায় 
অনুদিত হয়ে পঠিত ও সমাদ্রিত হয়েছে 
ফেরদৌসির শাহনামা। এর অন্যতম 
আখ্যান সোহরাব-রুতস্তম আজ আর 
ইরান-তুরানের কাহিনী নয়। 
বাংলাদেশের জনমানুষের সঙ্গে এর 
কাহিনী অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িয়ে 


জুলাই'১৮ 


আছে। আমাদের যাত্রায়, নাটকে, 


হয়। ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে 


লোককথায় এ কাহিনী এমনভাবে 


শাহনামার বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্চলন 


সম্প্রচার লাভ করেছে যে, আজ আর 
একে বিদেশি বলে চেনার উপায় নেই। 


প্রকাশিত হলেও ভারতবর্ষের অন্য 
কোনো অঞ্চলে ম্যাকানের সঙ্কলনের 


এ যেন আমাদের এঁতিহ্যেরই অংশ। 


আগে এর পূর্ণা, সুসম্পাদিত 


এই গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করেই 


সঙ্কলনের খবর আমরা পাই না। তবে 


পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা 
ভাষায়ও শাহনামার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ 
করেন কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ এবং 
বাংলা একাডেমী সেটি প্রকাশও করে। 


মুঘল সম্রাটরা যে এ গ্রন্থটি গুরুতর 
সঙ্গে পাঠ করতেন তার প্রমাণ আছে 
বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান 


কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফকে বাংলা 


সূত্রে। কারণ প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর 


একাডেমী শাহনামার বঙ্গানুবাদের 


শাহনামা থেকে কিছু পঙিক্ত উদ্ধৃত 


দায়িত দিয়েছিলেন ১৯৬৩ খিস্টান্দের 
শেষ দিকে । অনুবাদের শেষ কিস্তি 
পাণ্জুলিপি তিনি দেন ১৯৮১ খিস্টান্দে। 
এ হিসাব মতে শাহনামা রচনা শেষ 
লেগেছিল ত্রিশ বছর তার অনুবাদ শেষ 


করেছিলেন। বাংলার নবাব আলীবদী 
খাও শাহনামা পাঠ করে উদ্দীপ্ত 
হয়েছিলেন এমন সংবাদ জানা যায়। 

ইতোপূর্বে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে 
বিচ্ছিন্নভাবে শাহনামা বিষয়ে কোনো 
কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এই 


করতে কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফের 


গ্রন্থের কোনো সম্পূর্ণ সঙ্কলন 


সময় লাগে সতেরো বছর। তবে 
ফেরদৌসির মতো মনিরউদ্দীনকেও 
বরণ করতে হয় একই বঞ্চনার ভাগ্য । 


ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। বাংলা 
একাডেমীর প্রথম শাহনামার পূর্ণাঙ্গ 
বাংলা অনুবাদ প্রকাশ. করেন 


ফেরদৌসি তার জীবতকালে ষাট হাজার 


প্রকাশের পর থেকেই এটি ব্যাপক 


স্বর্ণ মুদ্রা পাননি। সুলতান মাহমুদের 


পাঠকপ্রিয়তা পায়। তাই অল্প 


স্বর্ণ মুদ্রা যখন ফেরদৌসির বাড়ির 
দরজায় পৌছে তখন আরেক দরজা 


ক'বছরেই এর সব কপি নিঃশেষ হয়ে 
যায়। বাংলা ভাষাভাষী বেশির ভাগ 


দিয়ে ফেরদৌসির শবযাত্রা বের হচ্ছে। 
& একাডেমীও 


অনুবাদ প্রকাশ করতে পারেনি । ১৯৯০ 


পাঠকই অতৃপ্ত থেকে যান এই 
মহাকথন পাঠ করতে না পেরে 
তাদের এই অতৃপ্তির কথা ভেবেই 
দীর্ঘদিন পর হলেও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে 


খিস্টাব্দে বিশ্বময় শাহনামা রচনার 


ধলা একাডেমী এর দ্বিতীয় মুদ্রণ 


সহপ্রবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বাংলা 


প্রকাশ করেছে। বাংলা ভাষাভাষী 


একাডেমী অনুবাদকের পরিকল্পনা 


পাঠকদের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনের 


অনুসারে ছয় খণ্ডে সম শাহনামার 
বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে । যদিও এর 


জন্য বাংলা একাডেমী নিঃসন্দেহে 
ধন্যবাদ প্রাপ্ত । 


প্রথম কিয়দংশ দুটি খণ্ডে, যথাক্রমে 
১৯৭৭ ও ১৯৭৯ খিস্টাব্দে বাংলা 
একাডেমী প্রকাশ করেছিল। 

তবে ভারতীয় উপমহাদেশে শাহনামার 


বলাবাহুল্য শাহনামার বাংলা অনুবাদের 
প্রথম মুদ্রণে অর্থায়ন করেছিল ইরান 
সরকার । দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ বাং 

একাডেমীর অর্থায়নেই প্রকাশিত 


একটি পার্তিত্যপূর্ণ সংকলন প্রকাশিত 


হয়েছে। সে জন্য শাহনামা পাঠকদের 
পক্ষ থেকে বাংলা একাডেমীর প্রতি 
রইল আরও একটি বিশেষ ধন্যবাদ । 


করেন টি. ম্যাকান। 


আর পাঠকদের আমন্ত্রণ রইলো এই 


পাঙুলিপির তুলনামূলক 
সম্পাদনার মাধ্যমে এটি প্রস্তুত করা 


মহাকাব্য অধ্যয়নের । 


____ লু) আত্তার্তহীদ ৪১ 
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বাংলায় ইসলাম প্রচারে 


সুফী দরবেশদের ভূমিকা 


মুসলিম বণিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই 
সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ইসলামের সূচনা 
হয় এবং প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে আলেম ও সুফি সাধকদের অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও একান্তিক নিষ্ঠার ফলে 
আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, 
খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত 
থেকে আলেম ও সুফীগণ বাংলায় 
আগমন করেন। ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারের ক্ষেত্রে তারা এক অবিস্মরণীয় 
অবদান রাখেন। তাদের চারিত্রিক 
মাধুর্ষে উজ্জীবিত হয়ে হিন্দু ও অন্যান্য 
সম্প্রদায় দলে দলে ইসলামের সুশীতল 
ছায়ায় আশ্রয় নেয়। 

স্বাভাবিক কারণেই তৎকালীন হিন্দু ও 
অন্য শাসকবর্গ ইসলাম প্রচারকদের 
উপর ক্ষেপে উঠেন এবং সুফীদের 
উপর অকথ্য নির্ধাতন চালাতে 
থাকেন। কাজেই প্রচার কাজে 
নিয়োজিত সুফীগণ ও তাদের শিষ্যদের 
রা সমস্ত রাজাদের বিরুদ্ধে 
চালনা করতে হয়েছিল। এ 
রে অনেকে হয়েছেন শহীদ 
আবার অনেকে হয়েছেন গাজী । 
বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পূর্বে যে 
সকল সুফীগণ ইসলাম প্রচারের 
উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন 


শাহ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার: 


ইসলাম প্রচারক । ওই অঞ্চলে তিনি 


তিনি প্রথমে ঢাকার হরিরামপুর নগর 


সৈয়দ নেকমদণ্বা নেকবাবা বলে 


এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে 


ইসলাম প্রচার করেন। মৎস্যাকৃতি জালালুদ্দীন 


পরিচিত। 
তাবরিষী: পারস্যের 


নৌকায় সমুদ্রপথে বাংলায় আগমন 


তাবরিজ নগরে জন্গ্রহণকারী 


করার কারণে তিনি মাহী সাওয়ার ওলী 
নামে খ্যাত। 


জালালুদ্দীন তাবরিজী সুলতান গিয়াস 
উদ্দীন খিলজীর শাসনামলে তৎকালীন 


বাবা আদম শহীদ: রাজা বল্লাল সেনের 


বাংলার রাজধানী মালদহ জেলার 


শাসনামলে (১১৫৮-৭৯) তিনি ঢাকা 
পরগণার 


লাখনৌতি নগরে উপনীত হন এবং 
রাজধানী থেকে ১৭ মাইল দূরে 
পান্ডুয়ায় আস্তানা স্থাপন করেন। 
বাংলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধসমাজ 


করতে আসেন। যুদ্ধে তিনি শহীদ হন 


এবং এখানেই তার মাযার অবস্থিত । 


তার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। 


মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ: ইয়ামেনের 
অধিবাসী মাখদুম শাহ দৌলা এক 
বোন, তিন ভাগিনা ও বহু শিষ্যসহ 
পাবনা জেলার শাহজাদপুর অঞ্চলে 
আগমন করেন । ইসলাম প্রচারের এক 
পর্যায়ে স্থানীয় হিন্দু রাজার সাথে এ 
দরবেশের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মাখদুম 


মুসলিম বিজয়ের পূর্বে আরো যে সকল 
সুফী এদেশে আগমন করেন তীদের 
মধ্যে রয়েছেন মাখদুম শাহ, গজনবী, 
শকরগঞ্জ প্রমুখ । 

মুসলিম বিজয়ের পর যে সকল সুফী- 
আলেমগণ ইসলাম প্রচারের জন্য 


শাহসহ ২১ জন মুজাহিদ শহীদ হন। 


এদেশে আগমন করেন তাদের মধ্যে 


এরপর সমগ্র বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম 


5 হলেন: 

শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা: 
বুখারার অধিবাসী সুফী শরফুদ্দীন আবু 
তাওয়ামা বিহারের মানের হয়ে বাংলার 


নিয়ামতুল্লাহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে 


সোনারগীও আসেন সুলতান বুগরাখান 


ঢাকায় আসেন । ঢাকা নগরীর সন্নিহিত 


ও সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের 


এলাকায় তিনি ইসলাম প্রচার করেন। 


শাসনামলে । তিনিই প্রথম এদেশে 


একদা হিন্দুরা তার ইবাদতে বিঘ্ন 


বোখারী শরীফ নিয়ে আসেন। 


ঘটালে তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হিন্দুদের 


সোনারগীও-এ তিনি ইসলামী শিক্ষার 


হচ্ছেন: 
শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী: বাঙ্গালার 


মৃত্রি প্রতি অঙ্গুলি নর্দেশে করতেই 


সুবাদার শাহসুজার সনদপত্রে উল্লেখিত 
হয়েছে যে, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী 
১০৫৩ সালে তার মুরশিদ সৈয়দ শাহ 
সুখখুল আনাতিয়াসহ ময়মনসিংহ 
জেলার মদনপুরে আসেন । মদনপুরেই 
তার মাযার বিদ্যমান । 


জুলাই'১৮ 


মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। 
এরপর হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ 
করে। ঢাকার দিলকুশায় তার মাযার 
অবস্থিত। 


কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৩০০ সালে 
ইন্তেকালের পর সোনারগাও-এ তিনি 
৪১ ও 

এহিয়া বিহারের 
অধিবাসী মানেরী ১৫ বছর বয়সে 
শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার সাথে 


তিনি দিনাজপুর জেলার প্রাচীনতম 


সোনারগাও-এ আসেন। 


_____াাললরললারলল্্্্ই আত্তার্তহীদ ৪ 
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ছিলেন সোনারগাঁও শিক্ষা কেন্রের 
জ্ঞানের নিদর্শন । 
মাওলানা আতা: ১৩০০ থেকে ১৩৫০ 


অধিকারী । পরবর্তী ইলিয়াস শাহী 
বংশের শাসনামলে তিনি দক্ষিণবঙ্গ জয় 
করেন। 


হাজী শরীয়াতুল্লাহ রেহ.) ১৭৮০ সালে 
মাদারীপুর মহকুমার শামাইল গ্রামে 
জনগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ শাসন 


সালের মধ্যে মাওলানা আতা 


এ দরবেশ শাসনকর্তা বাগেরহাট শহর 


দিনাজপুরে ইসলাম প্রচার করেন। 


ও তৎকালীন হিন্দু জমিদারদের 


নির্মাণ করেন, এবং এ অঞ্চলের 


বিরুদ্ধে উর আন্দোলন পরিচালনা 


১৩৬৩ সালে নির্মিত একটি গৃহের 
শিলালিপিতে তাকে ইসলামের বিশেষ 
পন্ডিত এবং সত্য ও ধর্মের প্রদীপ বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

শাহাজালাল ইয়ামেনী: 


নামকরণ করেন খলিফতাবাদ, বহু 
রাস্তা, দীঘি, মসজিদ, শিক্ষালয় এবং 


করেন । তিনি ইসলামের সংস্কার করেন 
এবং ভন্ডপীর ও বেদাতীদের বিরুদ্ধে 


হযরত 

পূর্ববাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রধান 
পথিকৃত এই সনামধন্য সুফী দরবেশ 
১৩০৩ সালে রাজা গৌড়গোবিন্দকে 


বাগেরহাটের ষাট গুম্ুজ মসজিদ জেহাদ ঘোষণা করেন। তার 
তিনিই নির্মাণ করেন। পরিচালিত আন্দোলন ফরায়েজী 
শাহআলী বাগদাদী শীহআলী বাগদাদী আন্দোলন নামে পরিচিত । 


বাংলায় আসেন ১৪৮৯ সালে । দিল্লী 
হয়ে প্রথমে তিনি ফরিদপুর আসেন। 
পরে তিনি ঢাকার আশে-পাশে ইসলাম 


পরাজিত করে সিলেট অধিকার 


প্রচার করেন। ঢাকার মিরপুরে তার 


করেন। এই যুদ্ধে তার সিপাহসালার 


মাজার রয়েছে। 


ছিলেন সৈয়দ নাসির উদ্দীন। মুসলিম 
আনুমানিক ১৩৪৭ সালে সিলেটেই 
ইন্তেকাল করেন। বিশ্ব পর্যটক ইবনে 
বতুতা বলেন, বাংলার অধিকাংশ লোক 
তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
সিলেটে তার মাযার অবস্থিত । 


মুসলিম বিজয়ের পর আরও যারা 
ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের মধ্যে 


উলুগ-ই-আজম হুমায়ন জাফরখান 
বাহরাম: তিনি দিনাজপুরের দেবীকোট 
অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। পীর 


সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ: তিনি 


বদরুদ্দীন ইসলাম প্রচার করেন 


শাহজালালের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। 
পরগনায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে 


দিনাজপুরের হেমতাবাদ নামক স্থানে । 
সৈয়দ বুখারী: ইসলাম 


হিন্দু রাজা আচক নারায়ণের সাথে 


প্রচার করেন রংপুর জেলার মাহীগঞ্জে । 


যুদ্ধে শহীদ হন। ভক্তরা তীর কর্তিত 


৪০ জন ইসলাম প্রচারকের একটি দল 


মস্তকের সন্ধান পেয়ে তা আখাউড়ার 


দিনাজপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার 


খড়মপুর গ্রামে সমাধিস্থ করেন। আর 


করেন, যাদেরকে চিহিল গাজী বলা 


একারণেই তিনি কল্পা শহীদ নামে 
পরিচিত। 


হতো । 
খাজা চিশতী বেহেশতী আকবরের 


শাহ মাখদুম রূপোশ: বর্তমান 


শাসনামলে ঢাকায় ইসলাম প্রচার 


রাজশাহী জেলার পূর্বনাম ছিল মহাকাল 
গড়। ১২২৫ সালে বাগদাদ থেকে 
ইসলাম প্রচার করতে এসে তিনি 
মহাকাল গড় জয় করেন এবং এখানে 
ইসলাম প্রচার করেন। ১৩০৩ সালে 
তিনি ইন্তেকাল করেন। 


করতে আসেন। ঢাকার হাইকোট্রে 
পার্থমে তার সমাধি রয়েছেন। এরা 
আব্বাস আলী মক্কী, শাহ সুফী শহীদ, 
শায়খ আবদুল্লাহ কিরমানী, মাওলানা 
তাকিউদ্দীন আরাবী, শাহতুর্কান শহীদ, 


শেখ নূর কুতুবুল আলম: তিনি ছিলেন 
বাংলার ইলিয়াছশাহী বংশের শ্রেষ্ঠ 
রাজা সুলতান_ গিয়াসউদ্দীন আজম 


গীর বদর আলম, শেখ _ রোজা 
বিয়াবানী, আখি সিরাজউদ্দীন উসমান, 


মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রহ.) 
১৮৪১ সালে কলকাতার হুগলী জেলার 
ফুরফুরা গ্রামে জন্গগ্রহণ করেন। সুফী 
ফতেহ আলীর নিকট তিনি বয়াত গ্রহণ 
করেন। মাওলানা আবুবকরের সংস্কার 
ছিল বহুমুখী ও গঠনমূলক । 
মাওলানা নেছার উদ্দীন (রহ.) 
বরিশালের বর্তমান পিরোজপুর জেল 
ছারছীনা গ্রামে তার জন্ম। তিনি 
ফুরফুরার আবু বকর সিদ্দিকের শিষ্য 
ছিলেন। বাংলায় ইসলামী শিক্ষা 
বিস্তারে তার অবদান সবচেয়ে বেশি। 
তিনি হাজার হাজার মসজিদ, মাদরাসা 
ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। 

মাওলানা সৈয়দ এছহাক (রহ.) 
বরিশালের চরমোনাইতে তিনি 
জনগ্রহণ করেন। তিনি চরমোনাইতে 
একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার 
করেন। তীর প্রতিষ্ঠিত চরমোনাইতে 
বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম 
ইসলামী সম্মেলন জুনষ্ঠিত হয়ে থাকে । 
এছাড়া বাংলায় ইসলাম প্রচারে আরো 
যাদের অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে 
রয়েছেন, মাওলানা আবদুল্লাহাহিল 
কাফি (রহ.), মাওলানা সামছুল হক 
ফরিদপুরী (রহ.), মাওলানা মোহাম্মদ 
উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), 


হম 


শেখ আলাউল হক, শাহ আফজল 


শাহের সহপাঠী । তিনি তৎকালীন 


মাহম্মুদ শায়খ জালাল হালবী, শাহ 


অবৈধ, কুখ্যাত রাজা গণেশের 
পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। 
খাজা খানজাহান আলী: সর্বজনমান্য 


কিশোরগঞ্জের মাওলানা আতাহার 
আলী (রহ.), চট্টগ্রামের খতীবে আযম 


সুলতান আনসারী, শাহ চাদ 
আওলিয়া । 
ইংরেজ শাসনামলের সময়ে বাংলায় 


দরবেশ হিসেবে সুপরিচিত খানজাহান 


যারা ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের 


আলীই দক্ষিণ বঙ্গজয়ের কৃতিতের 


জুলাই”১৮ 


মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.), 
ব্রা্মণবাড়িয়ার মাওলানা তাজুল 
ইসলাম (রহ.), সিলেটের মাওলানা 
(রহ.) প্রমুখ । 
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জামের যত পুষ্টিগুণ 


এখন চলছে সবরকম মৌসুমী ফলের ভরা মৌসুম । এখন 
যত্রতত্র মিলছে আম, জাম, কীঠালসহ অন্যান্য সব ধরনের 
মিষ্টি ফল। এর মধ্যে জনপ্রিয় ও সুস্বাদু একটি হচ্ছে জাম। 
কালো রঙের এই ফলটিতে কী কী পুষ্টিগুণ ও খাদ্য গুণ 
আছে তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো: 
১. কাচা জামের পেস্ট পেটের জন্য উপকারী । এতে 
পেটের রোগ সেরে যায় । ক্ষুধামন্দা বা 
সমস্যা থাকলে জামের আচার পানির মধ্যে সমপরিমাণে 
মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খেলে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। 


৮. ক্যান্সারের জীবানু বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ক্ষমতা আছে 
জামের । বিশেষ করে মুখের ক্যানসার প্রতিরোধে এটি 
অত্যন্ত কার্ধকর | 

৯. জামে থাকা ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম ও 
ভিটামিনগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে 
দিতে পারে। 

১০. জামের উপাদানগুলো মেমোরি সেলগুলোকে উজ্জীবিত 
করে স্মৃতিশক্তি বাড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখে । 

১১. নিয়মিত জাম খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে । জাম 

ডায়াটরি ফাইবারে পূর্ণ। তাই দীর্ঘদিন ধরে 

কোষ্ঠকাঠিন্যে যারা ভুগছেন, তারাও জাম খেলে উপকার 
পাবেন। 


44১২. যাদের কোনো কিছুই মুখে রোচে না, তারা রুচি 


ফিরিয়ে আনতে জাম খেতে পারেন। ভ্রমণজনিত 
বমিভাবও দূর করে এই ফল। 

১৩. যারা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন, তারা নিয়মিত জাম খেতে 
পারেন। রক্তে হিমোগ্নোবিনের মাত্রা বাড়াতে জামের 
জুড়ি নেই। 

১৪. নিয়মিত জাম খেলে হদরোগ এড়ানো যায়। 

১৫. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও আছে সুখবর । রক্তে 
চিনির মাত্রা সহনীয় করে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
জামের জুড়ি নেই। 

জাম খুব উপকারী ফল। পুষ্টিগ্তণে অতুলনীয় এ ফলটিতে 

আছে ভিটামিন “এ ও “সি”, ফাইবার, ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট, 

স্যালিসাইলেট, গ্লুকোজ, ডেক্সটোজ ও ফুঁকটোজসহ অসংখ্য 


২. বর্তমানে কিছু দেশে জাম দিয়ে বিশেষ ওষুধ তৈরি করা 
হচ্ছে, যা ব্যবহারে চুল পাকা বন্ধ হবে। 


উপাদান । পুষ্টি বিশ্লেষণে জামে পাওয়া যায় পানি ৮৩.১৩ 
গ্রাম, আমিষ ০.৭২ গ্রাম, শক্রা ১৫.৫৬ গ্রাম, ফ্যাট ০.২৩ 


৩. গলার সমস্যার ক্ষেত্রে জাম ফলদায়ক । জাম গাছের ছাল 
পিষে পেস্ট তৈরি করে তা পানিতে মিশিয়ে মাউথ ওয়াশ 
হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে গলা পরিষ্কার হবে, 
মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, মাড়িতে কোনো সমস্যা থাকলে 
তাও কমে যাবে। 

৪. জামে আছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন “সি'। প্রকৃতির এই 

র, সর্দি ও কাশির প্রবণতা বাড়ে, 


বাড়িয়ে দেয় এবং শরীরেও শক্তি সঞ্চিত করে। 

৭. দাত, চুল ও তৃক সুন্দর করতে খেতে পারেন জাম 
জামের উপাদানগুলো তক ও চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ায় 
দাত ও মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে । 


জুলাই”১৮ 


গ্রাম, আয়রন ০.১৯ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৯ মিলিগ্রাম, 
ফসফরাস ১৭ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেশিয়াম ১৫ মিলিগ্রাম, 
পটাশিয়াম ৭৯ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ১৪ মিলিগ্রাম, থায়ামিন 
(ভিটামিন-বি১) ০.০০৬ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাবিন (ভিটামিন- 
বি২) ০.১২ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন (ভিটামিন-বি৩ ) ০.২৬০ 
মিলিগ্রাম, প্যানথোনিক আাসিড (ভিটামিন-বি৫) ০.১৬০ 
মিলিগ্রাম, ভিটামিন-বি৬ ০.১৬০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি 
১৪.৩ মিলিগ্রাম জামের ভিটামিন “এ' দৃষ্টিশক্তি শক্তিশালী 
করে। জামের ইলাজিক ত্যাসিড ক্ষতিকর ভাইরাস, 
ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস প্রতিরোধক । এ ছাড়া হৃৎপি-্রে 
অসুখ, জরায়ু, ডিম্বাশয়, মলদ্বার ও মুখের ক্যানসারের 
বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জামের কচিপাতা 
পেটের পীড়া নিরাময়ে সাহায্য করে। জামের বীজ থেকে 
প্রাপ্ত পাউডার বহুমূত্র রোগের ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করা 
হয়। 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ক।বি।তা 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজুর কবিতা 
আসছে ধেয়ে শেষ 


দীরুণখেলা জগৎমেলা জমছে ভালো বেশ, 
ওরে আসছে ধেয়ে শেষ! 

হুররে হুয়া হুররে হুয়া প্রবলজোরে হাক 
আনন্দে কর নাচন শুরু তাকধিনাধিন তাক! 
করতালি মাঁ করতালি, 

একসাথে তোল কুচকাওয়াজের পা"র তালি, 
উঠুক কেঁপে মাটি-মানুষ উঠুক কেঁপে দেশ, 
ওরে আসছে ধেয়ে শেষ! 

কোথায় তোরা কিশোর-যুবক জম রে সবাই এসে, 
আসল মজা সব হারাবি থাকিস যদি শেষে । 
আধমরারা থাকুক পিছে, 

মরুক পড়ে পায়ের নিচে । 

তোরা সবাই সন্মুখে ছুট, পারলে লাগা রেস, 
ওরে আসছে ধেয়ে শেষ! 

শঙ্কাও ভয় শেষ হয়েছে রক্ত গেছে ঢের, 
প্রান্তে এখন শোষণ পীড়ন সকল জালিমের । 
গড়বি তোরাই নতুনকিছু, নতুন পরিবেশ, 
ওরে আসছে ধেয়ে শেষ! 


ন্যায় উদ্ধারে 


চল জোরপায়ে চোখে ডান-বায়ে লাভনাই দেখে, 
কে যে বলল ছি! থুথু মারল কি চল দূর রেখে । 
ওরা বোধহীন বল খুব ক্ষীণ সব হুশহারা, 

দেখে জোরগতি খেয়ে ভীমরতি যাবে সবমারা । 
তুই শের-নর নাই নাই ডর নাশ পরগাছা, 

যারা কান্দেরে পড়ে ফান্দেরে চল ধর্‌ বাচা । 
তোর পা*র ভরে যদি খুনঝরে তবে ঝরতে দে, 
যারা দুশমন কেনো খোশমন রবে! মরতে দে। 
ন্যায় উদ্ধারে তুই যোদ্ধারে নওবীর সেনা, 

চল নির্ভয়ে জোর সব লয়ে মার শোধ দেনা । 
চেপে ধর্‌ টুটি যারা ভর-খুঁটি শত অন্যায়ে, 

ওরা যাক ভেসে মরে নিজদেশে ঝড়-বন্যায়ে । 
ঘাড়ে তোর দায় এই বসুধায় করা ন্যায় খাড়া, 
হিতে মানবের যত দানবের ভেঙে শিরদীড়া । 
জাতি দুর্জয় চায় তুর্যয় যেতে হাত রেখে, 

চল জোরপায়ে চোখে ডান-বায়ে লাভনাই দেখে । 


জুলাই'১৮ 


আমরা কি স্বাধীন? 


মুনাওয়ার শাহাদাত 

আমরা কি আদ স্বাধীন হয়েছি? 

নাকি স্বাধীনতার খোলসে পরাধীনতার গ-ানি বয়ে চলেছি? 

যদি সত্যিই আমরা স্বাধীন হই; 

তবে আজো কেন অত্যাচারীর ভয়ে 

মিথ্যে অভিযোগের গ্লানি মাথা পেতে লই? 

আজো কেন কথা বলতে অন্যের পারমিশন নিতে হয়? 

আজো কেন শুনি সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা করুন আর্তনাদ? 
স্বামীহারা নববধূর ঘন ঘন মূর্চা আর চন্দ্রামুখে অমাবশ্যার চাঁদ? 
আজো কেন বুড়িগঙ্গায় ভেসে ওঠে আমার ভা"য়ের গলা কাটা লাশ? 
আজো কেন দিন-দুপুরে রক্তাভ তরলে সিক্ত হয় স্বাধীন(!) ভূমির ঘাস? 
আজো কেন রক্তচোষা জালিমের আদেশে বিনা দোষে হই খুন? 
কেন হতে হয় গুম,উপরওয়ালার স্বার্থে পান হতে খসলেই চুন? 
কেন আজো সীমান্তে রোজ নিষ্পাপ নিথর দেহ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে? 
আজো রক্তের নোনা সুবাস(!) কেন বাতাসে ভেসে ভেসে প্রবেশ করে নাকে? 
তবু আমরা নিরাশ নই,স্বপ্ন দেখি আজো; 

একদিন লাখো শহীদের এই দেশ হবেই সত্যিকারের স্বাধীন, 

সেদিন মাজলুমের ঘৃণার ঘৃর্ণিঝড়ে ধুলিস্যাৎ হবে ঠিকই জালিমের রাজও! 


রর 
শিখর চৌধুরী 
বছরান্তে এ দ্যাখো আবার বাদলা এসেছে 
নীল আকাশকে কালো পর্দায় ঢেকে ফেলেছে 
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিতে একী খেলায় মেতেছে 

ংলা নির্সগের এ আবাসভূমিতে সংসার পেতেছে। 
আমার টেবিল রাখা কবিতা উঠিয়ে এনেছে 
দক্ষিণ হাওয়ার পবন আমার কাব্যে লেগেছে। 
এখন আমার দিকে হাসে ফিসফিসিয়ে সে, 
বলে, এবার আমায় নিয়ে কাব্য রেখ রে, 
আমি বসি, কাব্য লিখতে, ঈশান কোণেতে, 
কোন পাখি যেন ডেকে ওঠে পাশের বনেতে, 
আমার লেখায় ঘর পেতেছে কদম ফুলের বাস 
প্রকৃতিতে উড়ছে দ্যাখো; সজীব রেণুর রাশ। 
চারিদিকে বাদল যৌবনে, কী যে হবে বন্দনার রূপ 
তাই ভেবে আমার কলম রইলো বসে চুপ । 


[| তআত্তান্তহীদ ৪৫ 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষের 
ভর্তি কার্যক্রম আগামী ১৮ শাওয়াল মঙ্গলবার শেষ হবে। 


_. ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরদিন থেকে তথা ১৯ শাওয়াল 


৪ জুলাই বুধবার থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষের ইফতেতাহী সবক 
শুরু হবে বলে জানিয়েছেন জামিয়ার শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান 
আল্লামা মুফতী জসিমুদ্দীন কাসেমী দা. বা.। সাথেসাথে 
তিনি ছাত্রদের নতুন বছরের শুরুতে নিয়ত ঠিক করে 
ভালোভাবে লেখাপড়া করার প্রতি আহ্বান জানান, উদ্যমী 
ও মেহনতী হওয়ার পরামর্শ দেন। 


ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ 


৫ জুন ঢাকার যাত্রাবাড়িতে ইয়াবাসহ আটক হয় টেকনাফের 


কথিত হাফেজ শহীদুল্লাহ । পুলিশের দাবি ২৮ হাজার পিছ 
ইয়াবার চালান নিয়ে তিনি টেকনাফ থেকে ঢাকায় আসেন । 
গ্রেফতারের পর শহীদুল্লাহ পটিয়া মাদরাসা ও দেওবন্দে 
পড়েছে বলে জানানো হয় । তবে পটিয়া ও দেওবন্দের ঠিক 
কোন মাদরাসায় পড়েছে তার কথায় সেটি অস্পষ্ট । বিষয়টি 
ফেসবুকে ভাইরাল হলে কওমী মাদরাসা বিদ্বেষী একটি চক্র 
কওমী আলেমদের বিরুদ্ধে নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রপে লিপ্ত 
হয়। তাদের অনেকে দেশের অন্যতম শীর্ষ ইসলামি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসা ও কওমী 
অঙ্গন নিয়ে জঘন্যভাবে বিদ্রুপ শুরু করে। সে সময়ে 
জামিয়া পটিয়ার মুহতামিম মুফতি আব্দুল হালিম বুখারী দা. 


৩ জুন'১৮ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ (কওমী 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড) এর মারকাষী (কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা'১৮- 
এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । বোর্ডের পক্ষ থেকে বোর্ডের 
আওতাধীন মাদরাসাসমূহে মোট ছয়টি জামাতে এ পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হয়। জামাতগ্ুলো হচ্ছে তাজবীদ (হাফছ), 
তাজবীদ (রেওয়ায়াত), দুয়াম/কামেলাইন; চাহারুম, শাশুম 
ও হাস্তম। প্রত্যেক জামাতে যারা প্রথম হয়েছে, তারা হচ্ছে, 
তাজবীদ (হাফছ): মাহবুবুর রহমান বিন আনওয়ার হুসাইন, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া । তাজবীদ আর আবদুল 
ওয়ারিছ বিন আবদুছ ছামাদ, জামিয়া ইসলামিয়া 

দুয়াম/কামেলাইন: আরফাত 
কাসেম, জামিয়া মাদানিয়া 


বা. বিদেশে থাকায় বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি দেন জামিয়ার 
সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী । 

তিনি বলেন, “আমাদের জামিয়া পটিয়া ও দারুল উলুম 
দেওবন্দের কোনো ছাত্র ইয়াবা অথবা মাদক ব্যবসা করবে! 
সেবন করবে! এটা নজিরবিহীন ঘটনা । আমি মনে করি 
এটা শুধু পটিয়া নয়, বরং পুরো কওমী মাদরাসা শিক্ষার 
সাথে একশ্রেণির অসাধু চক্রের অত্যন্ত পরিকল্পিত ও 
সুগভীর এক চক্রান্ত ।' 
আল্লামা আবু তাহের নদভী আরও বলেন, ইয়াবাসহ 
আটককৃত কথিত হাফেজ শহীদুল্লাহ নামক লোকটি জামিয়া 
পটিয়ার ছাত্র নয়। বিষয়টি নিয়ে জামিয়ার সহকারী 
পরিচালক সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি 
গঠন করেন। তদন্ত শেষে উক্ত ইয়াবাসহ টেকনাফের 
আটককৃত শহীদুল্লাহ নামক কোন ব্যক্তি কখনো জামিয়ার 
ছাত্র ছিলো বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি । সুতরাং 
তাকে জামিয়ার ছাত্র বলা পুরোটাই ভিত্তিহীন ও 


বুরহানুদ্দীন বিন জিয়াউদ্দীন, সিলোনিয়া 
ফেনী। হাস্তম: মাহমুদুল হাসান বিন ওবাইদুল হক জামিয়া 
কুরআনিয়া চন্দ্রঘোনা ৷ এ ছাড়া একই দিনে জামিয়ার গাইরে 
মারকাষী জামাত ও তাখাচ্ছছাতসমূহের ফল প্রকাশ করা 
হয়েছে। উল্লেখ্য দাওরায়ে হাদিসের রেজাল্ট হাইআতুল 
উলয়ার অধীনে আগামী ০৫ জুলাই প্রকাশিত হবে । 


জামিয়ার ২০১৯ সালের এর 

আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। 


তথ্যসূত্র: ছানা উল্লাহ রিয়াদ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


রে ৃ ং শা ও 
বাড়ি ই রোড 3 ৯, বিহীন অনিক বনিক টনি 
ফোন: অফিস- ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 
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স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের পরামর্শে পরিচালিত । 

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নিসাবের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 
আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকামন্ডলী ছারা পাঠদান । 
বালিকা শাখায় সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা ছারা পাঠদান, শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ অনুসরণ, 
কঠোর নিরাপত্তা ও সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার নিবীড় তত্বাবধান। 

হিফ্য সম্পন্নকারী ও সমমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোর্স 

(১ বছরে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ)। 

বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে আরবী, বাংলা, ইৎরেজী হস্তলিপির বাস্তব অনুশীলন । 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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